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-স্থুমিকা_ 

দেশ ভাগ হলো। মুসলিমদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র হলো। সেখান থেকে অকথ্য 
অত্যাচার করে হিন্দুদের তাড়ানো হলো । ভারতের মুসলিমরা থেকেই গেল। পরিকল্পিত 
ভাবে অনর্গল জন্মাবান আর বে-আইনি অনুপ্রবেশের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা 
অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার মুসলিমদের মদতে পাকিস্তান বিগত ৬৫ 
বছর ধরে বেড়ে চলেছে। হামলায় ভারতকে ক্ষত-বিক্ষত করে চলেছে। সরকার ও 
প্রশাসন অসহায়। 

যে সাম্প্রদায়িক ভাগ বাটোয়ারার দাবিতে দেশ ভাগ হলো, সেই দাবিগুলি ক্ষমতা 
লিন্সু রাজনীতিকদের মদতে আবার প্রায়োগিক 'বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে! রাজনীতিকদের 
মুসলিম ভোট ব্যাংক পুষ্ট করতে সীমা ছাড়াচ্ছে। প্রশাসন তাদের অঙ্গুলি হেলনে 
চলছে। 

বিদেশের কোন রাষ্ট্রনায়ক ভারত সফরে আসতে পারবেন না ভাও ঠিক করছে 
মুসলিমরা । ভারতের বুকে বসে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক লেখিকাদের মৃত্যুদন্ড 
বা দেশছাড়ার ফতোয়া জারী করছে। ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে প্রচার'করা হচ্ছে 
মুসলিমরা হিন্দুদের উপর কোনদিন অত্যাচার করে নাই বা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে 
নাই। - 

ানদাবাজ রাজনীতিকরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পাল্লা দিয়ে মুসলিমদের তোষণ 
করছে। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে হিন্দুদের ধ্বংস করার জন্য বিল আনছে। 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানছে। সরকারের বাজেট বরাদ্দের টাকা এখন 
মুসলিম উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে, আর হিন্দুরা এবং ভারতের আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছে। 

কয়েকটি মাত্র তথ্য উল্লেখ করলাম। পাঠকবর্গ উপলব্ধি করলে পরিশ্রম সার্থক 
হবে। াষির বংশধর হিন্দুর সম্থিত ফিরুক।. 

সনাতন হিন্দুধর্মের 'জয় হোক্‌। | 


্রীত্ীরামনবনী: ্রীঅন্বিকা প্রসাদ পাল . 
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॥। শ্রথম পরিচ্ছেদ ||. 
ইতিহাসের বিকৃতি নয়, আমূল পরিবর্তন 
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ইসলাম ও ইসলামি শাসকদের সম্পর্ক আগেকার সব এতিহাসিক. ও বিদক্ধ 
পন্ডিতদের মূল্যায়নকে নস্যাৎ করে দিয়ে, এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো-_ 

১। তৈমুর, চেঙ্গিজ, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালি, উরঙ্গজেব প্রভৃতি ছিলেন 
সত্য বিশ্বের নিয়ামক। তাঁরা হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন, এটা ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মধ্য 
শ্রেণীর হিন্দুদের গল্প মাত্র, এতে এঁতিহাসিক'তথ্যের সমর্থন নেই। ... 

২। ত্রয়োদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা কোন ব্যাপক . 
গণহত্যার মধ্য দিয়ে ঘটেনি। বরং মেনে নেওয়া ভাল মুসলিম রাজশক্তির বিকাশ, 
হিন্দুরাজাদের প্রজাদের উপর দমন পীড়নের জন্যই সম্ভব হয়েছে। ৃ 

৩। ইসলাম এই উপমহাদেশে মুসলিম বিজেতাদের তরবারির শোণিত ধারায় প্রবাহিত 
হয় নি। মূলতঃ সফি সম্তদের ধর্মপ্রচার মারফতই অনুগামী পেয়েছে একথা কেউ অস্বীকার 
করতে পারবে না। তবু হিন্দুত্বের বাচন ও ভাষ্য প্রভাবিত হয়ে অনেক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 
তাভুলে যান। এর বড় প্রমাণ, মুঘল সম্রাটদের হাতে শিখদের একের পর এক গুরুর শহীদ. 
হওয়ার ঘটনা এবং নাদির শাহ বা আহমদ শাহ আবদালির বাহিনীর হাতে কচুকাটা শিখ 
জনসাধারণ, আজও সমাদরে বাবা ফরিদের পদ সংকীর্তন'করেন। 

৪.। মুসলিম শাসকরা যদি শুধু হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতো তাহলে আজও এত প্রাটীন 
মন্দির দেশে টিকে রয়েছে কি করে? 

৫। আজকের অবিশ্বাস সংশয় দিয়ে মধ্যযুগের ভারতীয় ইসলামকে বিচার করা ঠিক 
হবে না। মধ্যযুগ ছিল ইসলামের সুবর্ণ যুগ। 

৬। যে দুনিয়া একদিন তাঁরা শাসন করতেন, তা আজ অন্তহিতি। অথচ একদিন যদি 
তাঁরা সভ্য বিশ্বের নিয়ামক হয়ে থাকতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতেও কোন একদিন তার 
পুনরাবৃত্তি হবে না কেন, এই আশায় বুক বেঁধে রয়েছে ইসলাম। ' 

ইতিহাস বদলে গ্েল। এখন শিখতে হবে রাম জন্মভূমি, শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান 
কাশী-বিশ্বনাথ মন্দির, বৃন্দাবন ধাম থেকে সোমনাথ মন্দির বা,নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়,তারা 
ধ্বংস করে নি। পদ্মিনী, আলাউদ্দিন. খিলজিকে রিয়ে করতে না পেরে মনের দুঃখে 
আত্মহত্যা করেছিল। আর আসমান থেকে টুপ করে সৃষ্টি হল পাকিস্তান। আর বিগত ৬৩ 
বছর ধরে এই খন্ডিত ভারতে যে ধারাবাহিক ইসলামিক সন্ত্রাস চলছে তা হিন্দত্ববাদিদের 
কল্পকথা মাত্র, এর সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। 

আকিল সাহেব আল্লার নামে ইসলামের নতুন জয়যাত্রার প্রেক্ষাপট তৈরী করে দিলেন। 
লন্ডনের ইমাম আবু হামজা আল্লার নামে জেহাদের মাধ্যমে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু করে 
রর ভারত হয়েছে সদর দপ্তর। ভারতের রাজনৈতিক দুরবতা প্রধান পৃষ্ঠপোষক। 


১৮. ৫. ২০১০ বর্তমান টম পাতা) :.সোনিয়া গান্ধি বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য দেশে 
ধর্মনিরপেক্ষ নীতি আর মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র রক্ষক হিসাবে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা 
করা। ব্যস! হয়েই গেল। মুসলমানরা হিন্দুদের ঘর থেকে টেনে. বের করে গুলি করে 
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মারবে। ৩ লক্ষ কাশ্মিরী পম্ডিতকে ঘর ছাড়া করবে। তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মুরুক। 
মিঃ আকিলের বক্তব্য মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ, তাই.এর প্রতিবাদ করতে প্রবৃত্তি হয় না। 
কিন্তু ভারত যখন প্রতিদিন ইসলামিক সন্ত্রাসে জর্জরিত তখন ভারতের বুকে বসে, ইসলাম 
আবার ভারত তথা-বিশ্বের নিয়ামক হবে বলেন, তখন প্রতিবাদ না করে পারছি না ৷ কারণ 
তাঁর এই কথায় ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীরা আরো বেশী উৎসাহিত হবে। 
১1 তৈমুর চেঙ্গিজ, নাদির শাহ, আবদালি, ওরঙ্গজেব প্রভৃতি সভ্য এবং সুশাসক 
ছিলেন না। তাঁরা পরধর্ম বিদ্বেষী, নিঠুর অতাচারী এবং সঙ্য জগতের আস হিসেবে 
পরিচিত ছিলেন। 
. ২। বিশ্বে মুসলিম শাসকদের 'গণ হত্যার রেকর্ড, আজ পর্যন্ত অন্য কোন অতাচারী 
শাসক ভাতে পারে নাই।' রর 
৩। আকিল বলছেন, মুসলিম বিজেতাদের তরবারির শোণিত ধারায় ইসলাম প্রবাহিত 
হয় নাই। আবার বলছেন মুসলিম বিজেতাদের হাতে একের পর এক শিখ গুরু শহীদ 
হয়েছেন এবং শিখ জনসাধারণ কচুকাটা হয়েছেন। এটা স্ববিরোধী কথা নয়'কি? বাবা 
ফরিদকে শ্রদ্ধা করার মধ্য দিয়ে, শিখ জনসাধারণের পরধর্ম সহিষ্ণুতা এবং উদারতা 
প্রমাণিত হয়। যাহা ইসলামে একাত্ত অভাব। . 
৪। মুসলিম শাসকদের মতোই আকিল সাহেবের নির্লজ্জ মিথ্যাচার। পাকিস্তানের 
মাটিতে লাদেনের ঘাঁটী পাকিস্তান সরকার কোনদিন স্বীকার করে নাই। অথচ সেখান, 
থেকেই লাদেনকে হত্যা করা হল। দাউদ ইব্রাহিম পাকিস্তান সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে 
থেকে ভারতে সন্ত্রাস চালানোর অজন্র প্রমাণ থাকলেও পাকিস্তান সরকার দাউদ ইব্রাহিমের 
উপস্থিতিই স্বীকার করে না। মুম্বই এ নৃশংস হামলা চালিয়ে আজমল কাসব ধরা পড়ল। 
বারবার অজ তথ্য প্রমাণ দিয়েই চলেছে ভারত সরকার । পাকিস্তান সরকার অস্বীকার 
করেই চলেছে। তেমনি ভারতের বুকে হাজার হাজার হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন মন্দির এবং 
উপাসনা গৃহের ধ্বংসাবশেষ এবং তারই উপরে নির্মিত মসজিদের দগদগে ঘা, যা আজও 
প্রত্যক্ষ করা যাঁয় সে গুলিকে অস্বীকার করেছেন আকিলসাহেব। . 
_ সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে হত্যা, লুষ্ঠন, ধবংস, মন্দির ও বিগ্রহ চূর্ণ 
করেছিল। ১০২৪ সালে সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে অপরিমেয় ধনরত্ু সহ সোমনাথ 
লিঙ্গের নীচের অংশ-টা নিয়ে যায় এবং গজনীর জাথি মসজিদের সিড়িতে বসিয়ে দেয়। 
যাতে মুসলমানরা মসজিদে ঢোকার সময় পা দিয়ে মাড়িয়ে যেতে পারে। উৎকট ধর্মান্ধ 
মামুদ ৬ বছরের মাথায় ১০৩০ সালে জুম্মা নামাজের সময় মসজিদে ঢুকতে গিয়ে এ 
পাথরে পা পিছলে পড়ে গিয়ে যে আঘাত পায় তাতেই তার মৃত্যু হয়। 
51775 
ফিরদৌসি আলবেরুনী'র রচনায়। খাজা মইনুদ্দিন চিত্তি, আজমীর। অজয় মেরু থেকে 
আজদীর। শ্লাজা অজয় পাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই শহর স্থাপন করেন এবং নির্মাণ করেন 
তারাগড় দুর্গ। শেষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এখানে এক নিভৃত স্থানে বসে সাধনা ও 
সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর নির্মিত পুক্করের চার সীমানায় চারটি শিব মন্দির ১। অজয় 
গৃন্ধোম্থর ২। বৈজনাথ ৩। অর্দদ চন্দ্রেন্বর ও '৪। নন্দকেশর। অর্থ চন্দেম্বর মহাদেবের 
মন্দিরের উপরে তৈরী হয়েছে খাজা মৈনুদ্দিন চিত্তির দরগা । সমাধির নীচে ভূগর্ভে আছেন 
অর্থচন্দ্স্বর একটি ব্রাহ্মণ পরিবার বংশানুক্রমে আজও অজ্ঞাতসারে পুজা দিয়ে যান। 
শি1601: [71150011081 8100 19950110056- 788০-88-90 


চৌহান রাজা চতুর্থ বিগ্রহরাজ তাঁরাগড়ে একটি সংস্কৃত কলেজ € একটি সরস্বতী 
মন্দির নির্মাণ করেন। ১১৯২ সালে মহম্মদ ঘোরী তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্ীরাজ 
চৌহানকে পরাজিত করে আজমীর অধিকার করে এবং আদেশ দেয় আড়াই দিনের মধ্যে 
কলেজ ভেঙে মাপ্রাসী এবং মন্দির ভেঙে মসজিদ বানাতে হবে। মন্দির ভেঙে হল মসজিদ 
“আড়াই দিন কা ঝোপড়া”।.এই ঝোপড়া সম্পর্কে কোন হিন্দু নয়, বিদেশি বিশেষজ্ঞগণ 
কি বলেছেন? 

40750108108 ৩৮০৮ ০01 [7015 ৮০1-1] 7588০ 2 তে ভারতের ডিরেক্টর. 
জেনারেল অফ 'আর্কিওলজি জেনারেল ক্যানিংহাম, /১00815 ৪:10 4১061901065 ০? 
[23990820 ৬০1-] 288 778 তে কর্ণেল টড, [715697 0৫100190৪10 78307 
10101000005 8 0105501 56 513, 1910501081691 9৮1৯৪ 06701. ঠা 
1902-03, 7১৪৪০-৪1, মি: এ, এল, পি টুকার, এবং /১1011601081081 50৮6) [২০20 
1০9 [7019 1900 তে ডাঃ কীলহর্ণ এরা প্রত্যেকে বলেছেন মসজিদের ভিতর 
থেকে পাওয়া শিবলিঙ্গ এবং কালোপাথরে উৎকীর্ণ হিন্দুদের দেবীর মূর্তি ও সংস্কৃত ভাষায় 
লেখা ললিত বিগ্রহরাজ নাটকের অংশ বিশেষ এবং মসজিদের দেওয়ালের গায়ে এখনও 
যে সব কারুকার্য আছে সেগুলি একই। এগুলি দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় হিন্দুমন্দিরকে 
মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে সূ্ষ্ম শিল্প, অপূর্ব সুন্দর 
কারুকার্য এবং শ্রমসাধ্য বৈচিত্র, হিন্দু শিল্পীরা দেখিয়েছেন জগতে তা অতুলনীয়. এই 
প্রাসাদটি হিন্দু শিল্পের উৎকর্ষের এক অপূর্ব নিদর্শন। এটির সুন্নরতম সৌন্দর্যের কাছে 
কাইরো, পারস্ট, স্পেন বা সিরিয়ার কোন কারুকার্ষের উপমা চলে না। 

মি: পি, এন, ওক তার “তাজমহল হিন্দু মন্দির.” গ্রন্থে অকাট্য তথ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ 
করেছেন যে, একটি হিন্দু মন্দিরের উপরেই তাজমহল নির্মিত। অতি সম্প্রতি তালিবানরা' 
বামিয়ানের যে অপূর্ব বুদ্ধমূর্তি ধংস করলো সেটা কি আকিল স্বীকার করেন? করলে, 
তারজন্য দুঃখ বোধ হয়। রাম জন্মভূমি নিয়ে ভারতের মুসলমানরা তো এক বাবরায়ন 
লিখে ফেললো। ভারতের রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা তাকে রামায়ণের থেকে বেশী মর্যাদা দেয়। 
পুণ্যভূমি ভারত মন্দিরের দেশ। মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত যেখানে পৌছায় নাই 
সেখানকার মন্দিরগুলিই টিকে রয়েছে। দিল্লী সন্নিহিত উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
কোন প্রাচীন মন্দির দেখা যায় না। সবই মুসলিম শাসকদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত। 

ইংরেজরা যদি মুসলিমদের কাছ থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে না নিতো তো এতদিন 
ভারতে হিন্দু জাতি ও হিন্দু, মন্দিরের অস্তিত্ব থাকতো না। ইংরেজ শাসন করেছে, শোষণ 
করেছে, ক্ষমতায় টিকে থাকতে অত্যাচারও. করেছে। কিন্তু তারা হিন্দু সংস্কৃতিকে সম্মান 
করেছে কোন হিন্দু মন্দির ধবংস করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে নাই, নতুন 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে, এশিয়াটিক সোসাইটি-সংস্কৃত কলেজ গড়েছে! পৃথিবীর 
শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা ধবংস করার জন্য উত্তরসূরী হিসাবে আকিলের কি লজ্জা বোধ 
হয়? 

€। মধ্যযুগ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে স্বর্ণযুগ হলেও. সভ্য দুনিয়ার কাছে ছিল 
আতঙ্গ,দুঃন্বপ্ন এবং অন্ধকার যুগ। অন্ধকারে সেই সময় আলো দেখিয়েছিলেন জন 
সেবিয়েক্ি, যাঁর কথা আকিলের ভোলার কথা নয়। 

বিশ্বজয়ের আশায় ইসলাম বুক বেঁধে শুধু বসেই নাই, কোরাণের 'নির্দেশে কাজ, 
পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। ভারত হয়েছে সদর দপ্তর। কারণ ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে 


৬ 


রি রা তাহার ভারেতর পড় হরেন 
নাই। ইসলামের বিশ্ব বিজয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করেছেন মাত্র। 

বিশ্ব ইসলামিক সংগঠন ২০ বছর আগে ভারতকে সদর দপ্র করে ভারতে সুলিম 
জনসংখ্যা ক্রুত বৃদ্ধি. করতে বলেছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের সহযোগিতায় সে কাজ সুষ্ঠ 
ভাবে চলছে। ভারতে জনগনণা হয়, সমস্ত তথ্য জানা যায়, উজার নয়তো দিন 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির, তথ্য। 

দেশটা তো ইংরেজ না এলে এতদিন ইসলামিক: হয় তিক 
তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন হলো, তবে খণ্ডিত স্বাধীনতা । কারণ দেশটাকে তিন টুকরো করে, 
দুটুকরো মুসলমানের দেশ অর্থাৎ,পাকিস্তান হলো। পাকিস্তান মানে দার-উল- ইসলাম। 
সুতরাং-স্খোনে অন্য, ধর্মাবলম্বীদের থাকার কোন অধিকার নাই। তাদের মেরে কেটে 
অকথ্য অত্যাচার করে তাড়ানো হলো। যে কজন কোনমতে থাকলো তাদের তাড়ানোর 
কাজ এখনও চলছে। মুসলমানরা কিন্ধু ভারতে থেকেই গেল। ভারত না হয় তাদের 
তাড়ায় নাই| কিন্তু মুসলমানরা দার-উল-ইসলাম পেয়েও দার-উল-হার্ব এ থাকলো 
কেন? ভারতের বাকী অংশটাকেও দার-উল-ইসলাম করার মহান মতলব নিয়েই তারা 
থেকে গেল। বিশ্ব ইসলামিক সংগঠনের নির্দেশ মতো অনর্গল জন্মদান ও পাকিস্তানী 
অনুপবেশের ধাক্কায় ভারতে মুসলিম জন বিস্ফোরণ ঘটতে লাগলো। পৃথিবীর বিখ্যাত 
মনীষীরা ইসলাম ও মুসলমান,সম্পর্কে যা বলেছেন, ক্ষমৃতার মোহে দুর্বৃত্ত রাজনীতিকরা 
বর ই সারি সাভি নিক রাতে রাযি 
মূল্যায়নটা জেনে রাখুন। 


পৃথিবীর বিখ্যাত মনীবীরা ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে যা বলেছেন . 

১। ইংলান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্রাডস্টোন বলেছেন যতদিন কোরান আছে 
ততদিন পৃথিবীতে শাস্তি নাই। 

২। ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার বলেছেন আজকের দিনে. 
বলশেভিজম-এব্র' মতো চরমপন্থী, ইসলামও একটা সশস্ত্র মতবাদ। এটা একটা 
আক্রমনাত্মক ধর্ম তত্ব যা সশস্ত্র ধর্মান্ধ অনুগামীদের দ্বারা প্রসার.লাভ করছে। 

কমিউনিজমের মতো এটাকে দমন করার জন্যও সর্বাত্মক দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি 
প্রয়োজন। (ইসলাম ইজ দি নিউ বলশেভিজম, প্রবন্ধ) 

- ৩। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন বলেছেন--সম্প্রতি আমরা একটা 
ধর্মযুদ্ধের সম্ভারনা দেখছি, আক্ষরিক অর্থেই--কারণ মুসলমানরা তাদের জেহাদের মূল 
ধারণাতে ফিরে আসছে যে, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াটাই তাদের 
স্বর্গে যাওয়ার উপায়। (1000৬ ৮111) [০781 [২5581). ৃ 

৪ । বিখ্যাত এঁতিহাসিক ও হজর্ত মহম্মদের জীবনীকার স্যার উইলিয়াম মূর তীর দ্য 
লাইফ অফ মহম্মদ গ্রন্থের ৫২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কোরান ও ইসলামের তরবারি মানব 
সভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে বড়ো শত্র, যা আজ পর্যস্ত মানুষ দেখেছে। 

৫। ইংল্যান্ড প্রবাসী বিখ্যাত ইসলামিক প্রপ্তিত আনোয়ার শেখ তার “ইসলাম খ্যান্ড 
হিউম্যান রাইটস" গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ইসলাম এমন একটা ধর্মবিশ্বীন যা সমস্ত 
মানবজাতিকে দুটি চির বিবদমান গোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছে। একদল, যারা আল্লাহ ও. 
মহম্মদকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ আল্লাহর দল-_মুসলমানরা, আর একদল হল শয়তানের দল 
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কাফের, অর্থাৎ সব অমুসলমানরা। অমুস্লমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ করে ফেলাটা 
ইসলামে এতই জরুরী যে, ইসলাম তার অনুগামীদের অর্থাৎ মুসলমানদের এর জন্য 
অমুসলমান হত্যা, লুষঠন, নারী অপহরণফেই সর্বাপেক্ষা বড়ো ধর্মীয় কর্তব্য বলে 
শিখিয়েছে। এসবই ইসলামে জেহাদ নামে পরিচিত 'এবং এসব কুকর্ম করেই, কেবল 
মুসলমানরা স্বর্গে যাওয়া নিশ্চিত করতে পারে। | 

৬। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন-_জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা .কোন৷ আগ্রহ 
দেখায়নি, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য। তারা ভারতকে নিজের দেশ বলে 
মনে করে না। (ইয়ং ইন্ডিয়া ২৯.৪.১৯২৫) 

: যেতরবারির সাহায্যে ইসলামের সৃষ্টি ও প্রসার সেই তরবারি এখনও ইসলামের মুল 
শক্তি। ইসলাম যদি হয় শাস্তি, তবে এই তরবারিকে ত্যাগ করতে হবে। হৈয়ং ইন্ডিয়া 
৩০.১২.১৯২৮) 

৭। আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অখণ্ড 
রামমোহন রচনাবলীর' ৭২৬-৭২৭ পৃষ্ঠায় আছে হিন্দুরা দৈবী নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য 
ইসলামধর্মীরা হিন্দুজাতির উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। তবু তারা ধর্ম ত্যাগ করতে 
পারেনি। ইসলাম অনুবর্তীরা পবিত্র কোরানের মর্ম অনুসারে বলে পৌন্তলিকদের যেখানে 
পাও বধ কর ও তাদের বশ্যতা স্বীকার করাও । হিন্দুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের নানাভাবে 
নির্যাতন করা আল্লার আদেশে অবশ্য কর্তব্য। তাই ইসলামানুবর্তীরা ধর্মোন্মাদে মস্ত হয়ে 
বহহি্দু মন্দির ধংস করেছে এবং শেষ পর়গস্থারের (মহম্মদের) ধর্মধচারে অসংখ্য হিন্দ 
ও অমুসলমানকে বধ করতে ত্রুটি করেনি। | 

৮। স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন-__যে ধর্ম তার অনুগামীদের শিক্ষা, দেয় যে 
অমুসলমানদের হত্যা, ধ্বংস ও লুন'হল পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য, সে ধর্ম মানব প্রগতি ও 
বিশ্বশাস্তির চরম শক্র। 0715101% ০18081829৮, 3৫ 781) 

৯1শরত্ন্ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন_ একদিন মুসলমান লুষঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ 
করেছিল। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ 
করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে। বস্তুতঃ, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি 
আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সংকোচ করে নাই। রম্তঃ মুসলমান যদি 
কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে 
ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। শেরৎ রচনাবলী২--পৃঃ ৭৪৩) 

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, পৃথিবীতে দুইটি ধর্ম সম্প্রদায় আছে, অন্য ধর্মের 
সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা-অতুপ্র। সে দুটি হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তাহারা নিজের' 
ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়। অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত । এই জন্যে তাদের ধর্ম 
গ্রহণ করা ছাড়া তাদের.সঙ্গে মেলবার অন্য. কোনো উপায় নাই। 

-১১। আনোয়ার শেখ বলছেন, মানব জাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসা এক চূড়াস্ত 
মিথ্যাচার । ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। অমুসলমানদের 
শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে 
চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য। 051] 20100210, 
480৪1 99107) ৃ 

১২। ইসলামের সস ্রত্ক্ষকরে দুঃখে ক্ষোভে নোবেলজী সাহিত্যিক ভি এস. 
নইপাল, বলেছেন, 49950:95 990৫1 এ 1 
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১৩। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মুসলমানদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই 
একমাত্র পয়গম্বর। যা কিছু এর বাইরে সেসব খারাপ এবং ধ্বংস করতে হবে। কোনো 
পুরুষ বা নারী এই মতের অবিশ্বাসী হলে তাকে হত্যা করতে হবে। যা কিছু এই উপাসনা 
পদ্ধতির বাইরে তাকে.ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ষে. কোন গ্রন্থে অন্য মত আছে সেগুলিকে 
দঙ্ধ করতে হবে। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলাম্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় 
দীর্ঘ ৫ শত বছর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম। (97০7০51 
৬০৫21708, ৬1912878708) 

১৪। হিন্দু অর্থাৎ জিশ্িদের অগিকার শুধু মুসলিম শাসকদের শ্রদ্ধা কার জিম্মিদের 
খোদা ঘৃণা করেন, তাদের পদানত করে রাখতে বলেন। তারা পয়গম্বরের চোখে ঘৃণিত 
' শক্রু, যে কারণে পয়গন্বর তাদের হত্যা, লুষ্ঠন ও বন্দী করে রাখার আদেশ দিয়েছেন। হয় 
তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করো অথবা তাদের হত্যা কর। ধর্মবে্তা হানিফা 
হিন্দুদের বেঁচে থাকার জন্য তাদের উপর জিজিয়া কর প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়েছেন। 
অপর ধর্মবেক্তাগণ বলেছেন-হিন্দুদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ অথবা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো 
বিকল্প নেই। একই কথা বলেছেন সুলতান আলাউদ্দিনের কাজি মুর্গিসউদ্দিন। . 

(68910912) 0016 781016101. 01 11019, 7209 63 739 101. 3.২. /া050101) 

১৫। ভারতে মুসলমানেরা চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য যেভাবেই 
ভাগ করা হোক না কেন, কোনভাবেই বিশুদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান এলাকা গঠন করা সম্ভব নয়। 
একমাত্র হিন্দু ও মুসলমান সংখ্যালঘু লোক বিনিময় করা হলেই তা সম্ভব । যতক্ষণ না তা করা 
হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও, সংখ্যালঘু সমস্যা হিন্দুস্থানে থেকে যাবেই পূর্বের মতো এবং' 
হিন্দুস্তানে ক্রমাগত জাতি-রাজনীতিগত বিরোধ হতেই থাকবে। (এ ১১৭ পৃঃ) 

এতে সন্দেহমাত্র 'নেই যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যালঘু বিনিময় করাই 
সাম্প্রদায়িক শাস্তি বজায় রাখার একমাত্র সমাধান! রে পৃষ্ঠা ১১৬) . 

ইসলামের সৌন্রাতৃত্ব মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানে 
মুসলমানে মিল্লাৎ। এর সুফল শুধু মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা বাইরে, তাদের জন্য 
আছে শুধু ঘৃণা ও শক্রতা। (এ পৃষ্ঠা ৩৩০৪ . 

১৬। মুসলিম ধর্মশান্ত্রে একটি মারাত্মক সত্য, হচ্ছে, দার-উল-ইসলাম অর্থাৎ 

মুসলমানদের আবাসভূমি এবং দার-উল-হারব অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের দেশ তত্ব। এই 
রনি রিতার 
না।-(আম্বেদকর রচনাবলী--৮ম খড, ২৯৪ পাতা) 

' ১৭। বিখ্যাত মনীষী চিস্তানায়ক নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন; মুসলিম ধর্মবিশ্বীসের 
বিধান অনুযায়ী__মুসলমান সকল মুসলমানকে আপন ও সকল হিন্দুকে পর মনে করতে 
বাধ্য। তাদের ধর্মপ্রস্থ বলছে পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত। (১) দার-উল-ইসলাম হল 
ইসলামের দেশ, (২) দার-উল-হারব হল যেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যুদ্ধ করে 
ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই মুসলমান দেশের 'সঙ্গে অমুসলমান দেশের বিরোধ 
চির্তন। যত দিন না দার-উলল-হারব কে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা যাবে ততদিন 
মুসলমানদের জেহাদ চালাতে হবে। 

(নৌরদ চন্দ্র চৌধুরী-শত বার্ষিকী সংকলন ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠা) 

১৮। জিহাদের অর্থহল পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল বিধর্মী কাফেরদের দখলে রয়েছে, সে 
সমস্তঅঞ্চলকেজয় করা। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যস্ত সর্বত্র কোরানের আইন. 
বা কোরাণের শাসন প্রতিষ্ঠা- করাই সিহাদের অস্ত াকষ্য। বলেছেন জায়াহু্া খোমেনী). 
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১৯। বিশ্বব্যাপী মুসলিম সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ রুরে লেখিকা আগাথা ক্রিষ্টি বলেছেন, 
পৃথিবীতে ধর্মীয় উন্মাদনার মতো সাংঘাতিক জিনিস আর কিছুই নাই। 

২০। পবিত্র কোরাণ এর মধ্যে আছে তিনটি মূল ইসলামি সিদ্ধাত্ত-_ 

€১) মিল্লাৎ ও কৃফর। মিল্লাৎ অর্থ কুল্প যুসলেমিন ইহুয়াততুন অর্থাৎ পৃথিবীর সব 
মুসলমান ভাই ভাই। কুফর অর্থ ইসলামে অবিশ্বাস করা। অবিশ্বাসীরা কাফের। 

€২) দার-উল-ইসলাম ও দার 'উল হার্ব। যে দেশগুলি ইসলাম অধিকার করেছে 
সেগুলি হল দার-উল-ইসলাম। অমুসলমানের দেশগুলি হল দার-উল-হার্ব। ইসলামের ' 
অস্তিম লক্ষ্য হলো জেহাদের মাধ্যমে সমস্ত দার-উল-হার্ব কে দার-উল-ইসলামে পরিণত 
করে সমস্ত বিশ্বে আল্লার রাজত্ব কায়েম করা |. . 

(৩) জিহাদ। জিহাদ হচ্ছে আল্লার রাজত্ব কায়েম ক্রার জন্য অগ্নি সংযোগ, ধর্ষন ও 
পাশবিক হত্যালীলা চালানো । জিহাদিদের বলা হয় মুজাহিদ, দলগত ভাবে মুজাহিদিন বা 
আল্লার দল। জিহাদ লব্ধ কাফের নারী মুজাহিদদের ভোগ্যা! তাই জিহাদকে ধর্মযুদ্ধ বলা 
যায় না। তেমনি ইসলামের অর্থও শাস্তি হয় না। 

. আকিল তার বইয়ে সমগ্র বিশ্বে আল্লার রাজত্ব কায়েম করার কথাই বলৈছেন। 
৩.১১.২০০৯ উত্তর প্রদেশের দেওবন্দে: জমিয়তে-উলেমা-ই হিন্দ, পি. চিদাম্বরমের 
উপস্থিতিতে “বন্দে মাতরম্‌”-_ এর বিরুদ্ধে নিন্দা ও ফতোয়া জারী করল। 
কংগ্রেসের নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বীরাপ্লা মইলি, জানুয়ারী মাসে পেশ করা তাঁর 
প্রশাসনিক সংস্কার রিপোর্টে দেওবন্দের দারুল উলুম নামে এশিয়ার বৃহত্তম ইসলামি 
শিক্ষার কেন্দ্রটকে কালো তালিকাভুক্ত করেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন, এই 
শিক্ষাকেন্দ্রটি ভারত, বিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত, সন্ত্রাসবাদী।.পাকিস্তানে যে দেওবন্দ 
মা্রাসা থেকে তালিবানের জন্ম তাদের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলে এবং 
জমিয়তে-উলেমা-ই-হিন্দ 'এর সংগে যুক্ত। 

. তালিবান এখন সবকিছু ছেড়েসনতাসেই সীমাবদ্।ভারতের মুসলিম সমাজে ইসলামের 
তালিবানি প্রকরণ চালু করতে জমিয়ত ভিতরে ভিতরে খুবই সক্রিয় এটাও প্রমাণিত। 

এই রিপোর্ট পেশের পরই দেওবন্দের দারুল উলুম ঘোষণা করে, নিরীহ মানুষকে 
হত্যা করো না, ইহা.ইসলাম সমর্থন করে না। (তবে হিন্দু কাফের.নিরীহ হলেও হত্যা 
করা পবিত্র ইসলাম সম্মত।) 

এ হেন দেওবন্দে জমিয়ত, ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার পদক্ষেপ 
হিসাবে একটা সম্মেলন ডাকল। সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হল পি. চিদাম্বরম, শর্টীন 
পাইলট, সীতারাম ইয়েচুরী প্রমুখকে, সম্মেলনে গৃহীত দাবিগুলির বৈধ স্বীকৃতির প্রমাণ 
স্বরূপ। সম্মেলনে যে দাবিগুলি করা হয়েছে__ 

€১) বন্দেমাতরম্‌ নিষিদ্ধ ঘোষণা । 

(২) ইউ. পি. এ সরকারের বেন্দ্ীয় মাদ্রাসা বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ 

শিক্ষা বিস্তারের বিরোধিতা করা। এতে মাদ্রাসার নিজন্বতা, উদ্দেশ্য. ও আধ্যাত্মিক 
চরিত্র নষ্ট হবে। শুধুমাত্র ধর্ম শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হবে। আরবি ভাষা ও ইসলামি 
ধর্মতত্বের জ্ঞানকেই গুরুত্ব দিতে হবে। 

€৩) জমিয়ত নেতৃত্ব সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে। 

(৪) সাচার কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করতে হবে। 

(৫) মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ চাই। 

(৬) আইন সভার মুসলিমদের.আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চাই। 
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€৭) মহিলাদের ৩৩% সংরক্ষণে প্রবল আপত্তি কারণ ইসলাম মহিলাদের অধিকার মানে 
না। ৃ ৃ | 
(৮) শরিয়তের অবিকল অনুসরণ হলেই ইসলাম রক্ষা পাবে। 

€৯) নমস্তের বদলে সালাম বাধ্যতামূলক হবে। 

(১০) নারীদেয়,বোরথা বাধ্যতামূলক। 

(১১) যুবকদের টি.ভি. এবং সিনেমা দেখা বন্ধ করতে হবে। 

(১২) এইডস নিরোধক সরকারী প্রচার বয়কট করা হবে। 

চিদান্বরম প্রমুখ ওই সংগঠনের দেশপ্রেম এবং প্রগতিশীল মনোভাবের অকুষ্ঠ প্রশংসা 
করেছেন এবং বাররী নিয়ে চোখের জল ফেলেছেন। একটাই উদ্দেশ্য সমাজবাদী পার্টির 
মুসলিম ভোটে ভাগ বসানো। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবকিছু করা যায়! . 

জহরলালের, প্রধানমন্ত্রী হবার উদগ্রাবাসন দেখে দেশভাগের প্রাক্কালে উইনস্টন 
চার্টিল বলেছিলেন, ৮০/৪: %/11] 8০0 1000 (76 112703 0117২230815, [08095 800 17166 
৮০০%৪5. ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নীতি বিসর্জন . দেওয়া এইসব 
রাম্কেল বললে দোষ কোথায়? 

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হলো। ভারত তিনটুকরো হলো। ২টি পাকিস্তান, ইসলামিক 
রাষ্ট্র। খণ্ডিত ভারতে যেসব মুসলমান থেকে গেল, তারা হিন্দুদের সমান্ত অধিকার ও 
মর্ধাদা নিয়ে বাস করছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, 
রাজ্যের মন্ত্রী, স্পীকার, বিচারক, জেলাশাসক বা পুলিশ প্রধান কোন পদেই তাদের : 
নিয়োগে বাধা নাই। তবু বিভিন্ন, সংগঠন গড়ে তাদের নিত্য নতুন চাকরী, দেশভাগ 
ূর্বব্তী সাম্প্রদায়িক ভাগবাটোয়ার দাবীর কথা মনে করিয়ে.দেয়। ভারতে এখন অসংখ্য 
মুসলিম সংগঠন যাদের মধ্যে অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী এবং .ভারত বিরোধী এবং 
বিচ্ছিন্নতাবাদীও। ভারতৈর বুকে প্রতিদিন পাকিস্তানী সন্ত্রাস চলছে। কোন মুসলিম নেতা 
তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে না। কোন মুসলিম সন্ত্রাসবাদীকে ধরা হলে তারা দল বেঁধে 
তার প্রতিবাদে নেমে পড়ে। মুসলিম ভোট ভিখারী রাজনৈতিক নেতারা ভোটের জন্য 
মুসলিম মৌলবাদকে পুষ্ট করে চলেছে। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে __ 
নিম্নলিখিত এইসব সংগঠনগুলি কোন মহান উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। 

(১) হরকত উল-জেহাদি ইসলামি (ছজি)। 

(২) ইগ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুস্লিম লিগ। 

(৩) মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এগ কাজি সোসাইটি। 

(৪) অল ইগডিয়া উলেমা-এসোসিয়েশন। ৃ 

(৫) অল ইগ্ডিয়া মাইনরিটি ফোরাম। 

(৬) অল ইগডয়া মিল্লি কাউল্সিল। 

(৭) অল ইগ্ডিয়া মজলিশ-ই-সুরা। 

৮৮) জল ইগ্ডিয়া মুসলিম মজলিশ এ মুশাওয়াৎ। 

(৯) অল ইগ্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ড। 

(১০) অল ইপ্ডিয়া-বাবরি মসজিদ এ্যাকশন কমিটি। 

(১ সাল ইউনাইটেড লিবারেশন গস ক অসম 04078) | 

(১২) মুসলিম্‌ পার্সোনাল ল বোর্ড। 
' (১৩).ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি 

0৪) ইসলামিক সিকিউরিটি ফোর্স। 
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(১৫) পঃ ঝ কবরস্থান, মসজিদ ও সমাজ কল্যাণ সমিতি। 
€১৬) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও ফিনালিয়াল কর্পোরেশন। 
€১৭) মৌলানা আজাদ এডুকেশন ফাউণ্ডেশন। 
(১৮) ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল) 
(১৯) মজলিশ-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন 0114) 
(২০) জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট 31%].ঢ) 
(২১) হরকত উল জেহাদ আল ইসলামি 
(২২) জামাত-ই-মুজাহিদিন (জেম) 
(২৩) তাহেরিক-ই- এহসান-ই-উন্মত 
€২৪) তাহেরিক-ই-তালাবা-ই-আরাবিয়া 
(২৫) তাহাফুজ-ই-শাহারি ইসলাম- 
(২৬) ওয়াদাব-ই-ইসলামি ' . 
(২৭) অঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ . 
(২৮) সস (সিমি) 
(২৯) জামিয়াত-ই-আহলি হাদিস 
€৩০) জামিয়াত-ই-উলেমা-হিন্দ . 
দেশবিরোধী মৌলবাদি সংগঠন 
(৩১) দারুল উলুম দেওবন্দ 
(৩২) জামিয়া উলেমায়ে হিন্দ 
€৩৩) মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়ন 
€৩৪) হরকত উল মুজাহিদিন 
(৩৫) ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ' 
(৩৬) জামিয়া তুল মুজাহিদিন 
(৩৭) হিজবুল 'মুজাহিদিন 
(৩৮) জামিয়াত-ই-আহেলি হাদিস 
(৩৯) হিজব উত তাহির ূ 
(৪০) জয়েশ-ই-মহম্মদ 
(৪১) লক্কর-ই-জঙ্গভি 
(৪২) লম্কর-ই-তোইবা 
(৪৩) আল উন্মা গ্রুপ 
(৪৪) মিল্লি ইন্তেহাদ পরিষদ 
(৪৫) তেহরিক এ মুজাহিদিন " 
(৪৬) দি ইসলামিক মুভমেন্ট 
€৪৭) তেহরিক-ই-তালিবান 
€(৪৮),ইন্ভিয়ান সুফি সমাজ 
(৪৯) হুরিয়ত কনফারেন্স 
€৫০) মিল্লি ইত্তেহাদ 
(৫১) আল হাদিস / 
€৫২) আল কায়েদা 
€৫৩) আল্লার দল 
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€৫৪) ইনকিলাব গ্রুপ 

€৫৫) আল আরবি দিল্লী 

€৫৬) মুসলিম ব্রাদারহুড 

€৫৭) ইসলামিক স্টেট 

- ৫৫৮) সিপাহ-এ-সালাবা, 

€৫৯) তালিবান. . 

€৬০) ডেকান মুজাহিদিন 

(৬১) আহেলি হাদিস. 

(৬২) আই. এস. এফ 

(৬৩) জুম. 

(৬৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল এসোসিয়েশন অফ মাইনরিটিজ এডুকেশনাল ইন্্টিটিউশনস। 

(৬৫) .অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ইয়ুথ ফেডারেশন। 

(৬৬) অল ইন্ডিয়া ন্যাশানালিষ্ট ফোরাম। . 

(৬৭) তেহরিক-ই-তালিবা-ইসলাম ইত্যাদি ইত্যাদি 

এদের মহান উদ্দেশ্য একটাই। ভারতকে ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করা। . 

,এছাড়া জামা মসজিদ, নাখোদা, টিপুসুলতান, থেকে অসংখ্য মসজিদ, জামিয়া মিলিয়া, 
আলিগড় থেকে বুদ্ধবাবুর অবদান তালিবান উৎপাদনের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর 
সারাদেশ জুড়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্রদেরই তো বলা হয় তালিবান। উইন্স্টন 
চার্টিলের ভাষায় 7850815, [২0093 2) [792 0001515 দের হাতে পড়ে দেশ 
ইসলামের পথে। . 

দেশভাগের পর খন্ডিত অংশের প্রধানমন্ত্রী যদি বলেন, দেশের সম্পদের উপর 
মুসলমানদেরই অগ্রাধিকার তাহলে দেশটা তো মুসলমানদেরই। 

ভারতের বুকে প্রতিনিয়ত মুসলিম সন্ত্রাস অসংখ্য মুসলিম সংগঠন আর ভারতের 
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তদের মুসলিম তোষণ দেখে আকিল নিশ্চয় খুশী। 

আর্মি হিন্দু। সনাতন হিন্দু ধর্মে পরধর্ম বিদ্বেষের স্থান.নেই। তারা ইষ্টদেবকে প্রণাম 
করে বলে জগতের মঙ্গল কর। বলে, জগদ্ধিতায় কৃষ্তায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কোরাণের 
বাংলা অনুবাদ পড়ে যেটুকু বুঝেছি_-১১৪টি সুরায় ৬৬৬৬ টি আয়াত আছে। মহম্মদের 
মন্কায় থাকা কালীন আয়াতগুলি হলো মাক্ী আয়াত। এতে পরধর্ম বিদ্বেষ কম। কিন্তু 
মহম্মদ হিজরত করে মদিনা যাবার পরের আয়াতগুলি অর্থাৎ মাদানী আয়াতগুলিতে 
অসহিষ্ণুতা এবং পরধর্ম রিদ্বেষ প্রকটু। আমি মাত্র তিনটি আয়াতের বাণী উল্লেখ করছি 
--৪ নং সুরার ২৪ নং আয়াত এবং ৮ নং সুরার ৬৯ নং আয়াত এ বলা হচ্ছে 
অমুসলমানদের সম্পত্তি ও স্ত্রীদের লুণ্ঠন করা কর্তব্য। ৯নং সুরার ৫ নং আয়াত-এ বলা 
হয়েছে-_অমুসলমানদের হত্যা করো । বিশ্বাস. রুরতে কষ্ট হয় আল্লা এত নিষ্ঠুর | যেধর্মে 
এত নিষ্ঠুরতা, নে ধর্ম চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই মুসলমানদের বর্বর আক্রমণে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল তাদের অধিকারে এলেও সেই অধিকার কায়েম হয় নাই। যুগে যুগে সব ধর্মের 
সংস্কার হয়েছে। ইসলামের সংস্কার না হলে ইসলামের বিশ্ব বিজয় .কল্পনামাত্র। 

ইসলাম ভারতে আসার আগে সিঙ্ধু, গান্ধার, বাংলাদেশসহ পুণ্যভূমি ভারতের 
জনসংখ্যাছিল ৩৩ কোটি। সবাই হিন্দু। হিন্দুধর্মে মানুষই হলো দেবতা । সেজন্য বলা হত 
ভারতের ৩৩ কোটি দেব-দেবী। মুসলমানের আগমনের ফলে দেশে দেবতার সঙ্গে 
অপদেবতার সংখ্যা বাড়তে থাকে। বর্তমানে খণ্ডিত ভারতে দেবতা ও অপদেবতার সংখ্যা 
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১১২ কোটি। ইদানীং দেশে “মুসলিম ভোট ব্যাংক” নামে এক অদৃশ্য অপদেবতার আবির্ভাব 
হয়েছে। আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরা সেই অপদেবতার তন্ত্রসাধনা শুরু করেছে। এই সাধনায় 
কোনোদিন সিদ্ধিলাভ হয় না, উল্টে অপদেবতা ঘাড়ে চেপে তান্ত্রিককে হত্যা করে। 
কুকুরের লেজ সোজা করা সম্ভব তবু-এই অপদেবতাকে তুষ্ট করা সম্ভব ন্য়। মমতা 
ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হবার পর ১০ হাজার বে-আইনি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতিসহ বেশ কিছু কাজ 
করেছেন। তা সত্বেও ত্বহা সিদ্দিকি এবং বরকতি মহাশয় পালা করে মহাকরণ গিয়ে বলে 
আসছেন মুসলিমদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। এবার ২২.১.২০১২ (বর্তমান ৬ পাঃ) 
সি্দিকুল্লাসাহেব বললেন পশ্চিমবাংলায় ৩ কোটি মুসলমানের জন্য সংরক্ষণ, শিক্ষায় ১০ 
হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ, রাজ্যে জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস আর 
রাজ্যের প্রতিটি জেলায় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চাই। পরদিনই (২৩/১ বর্তমান 
৫. গাঁ) সংখ্যালঘু কাউলিলেন সম্পাদক কামরম্জামান ও ব্লক সম্পাদক কুহুবু্দিন গা 
কড়াভাষায় বললেন মুখ্যমন্ত্রী ভাওতা দিচ্ছেন। 

মনন বার হাতার রখ অর স্উনারারি 
আনন্দবাজারে লিখিতভাবে মুসলিম উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেন। তিনি জানালেন ১/৬/১১. 
হতে ১০/১/১২ মধ্যে প্রাক ও উত্তর মাধ্যমিকের মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের ১১১ কোটি ২৩ 
লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়েছেন এবং আগামি ৩১শে মার্চের মধ্যে আরও ৮ লক্ষ ৭৭ হাজার 
মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হবে। কবরস্থান ঘেরার জন্য ৬ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করেছেন। মুসলিমদের জন্য ৩২৭৯টি গৃহ বানিয়ে দিয়েছেন। ৪৫০০ মুসলিম যুবককে 
চাকুরির প্রশিক্ষণ দিয়েছেন আরও ৫ হাজার প্রশিক্ষণের প্রতীক্ষায়। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য ২০ একর এবং তৃতীয় হজ হাউর্সের জন্য ১২ একর জমি বরাদ্দ করেছেন। ইত্যাদি। 

এত করেও কি মুখ্যমন্ত্রী পারবেন, মুসলিমদের সন্তষ্ট করতে? . 

ভারতের নাগরিকদের চারটি শ্রেণীতে চিহিন্ত করা যায়। যেমন (ক) ভারতের আদি 
বাসিন্দা খে) ভারতের আদি বাসিন্দা কিন্তু দেশভাগের ফলে সাত পুরুষের ভিটেমাটী 
ছেড়ে এখানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে উেদ্বাস্ত) গে) যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে 
দার-উল-ইসলাম ছিনিয়ে নিয়েও সেখানে না গিয়ে এই দার-উল-হার্ব এ থেকে গিয়েছে 
এবং ঘে) বে-আইনি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। এরা সবাই ভারতের নাগরিক এবং 
সকলের সমান অধিকার। কিন্তু গ ও ঘ শ্রেণীর নাগরিকরা সমান অধিকারে সন্তুষ্ট নয়। 
তারা বিশেষ তধিকার চায়। যেমন-তারা ৪টি করে বিবাহ করবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ করবে 
না, অনর্গল জন্মদানের মাধ্যমে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করবে। সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের 
সকলের চাকুরী দিতে হবে৷ অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের সংগে তারা লেখাপড়া 
শিখবে না-তাদের জন্য আলাদা মাদ্রাসা-মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে দিতে হবে। মাদ্রাসার 
সংগে মসজিদ গড়ে দিতে হবে। মসজিদের ইমামদের বেতন সরকারকে দিতে হবে। 
আলাদা মাদ্রাসা বোর্ড, কমিশন মিশন চাই। মাদ্রাসার ছাত্রদের বলা হয় তালিবান, সরকারী 
ব্যয়ে তালিবান প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারা ভারতীয় ভাষা-শিখবে না, আরবী ও উর্দু 
শিখবে এবং সরকারী খরচে ইসলাম ধর্মের চর্চা করবে। তাদের জন্য মুসলিম জেলা, 
মুসলিম প্রদেশ, মুসলিম ব্যাংক, মুস্লিম বাজেট সহ সর্বক্ষেত্রে মুসলিম সংরক্ষণ চাই ।, 
জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরম গাওয়া চলবে না। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কোন জাতীয় 
মনীবীর সূর্তি বসানো চলবে না। তারা ভারতের সংবিধান আইন মানবে না, তাদের জন্য 
শরিয়ত চাই। তাদের হুকুমে ফ্রাসের রাষ্ট্রপতি. ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী, নোবেলজয়ী 
সাহিত্যিক সলমন রুশদির ভারতে ঢোকা চলবে না, রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েও লেখিকা 
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তসলিমা নাসরিনকে ভারত থেকে তাড়াতে হবে। মুসলিম জনসংখ্যার সংগে পাল্লা দিয়ে 
মসজিদের সংখ্যাও বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে দিনে পাঁচবার মাইকের মাধ্যমে বিকট 
শব্দে আজান দেওয়া হবে এবং ভারতের জনগণকে তা শুনতে বাধ্য করা হবে। 
উপরোক্ত অনৈতিক " অসাংবিধানিক দাবীগুলি দুর্বৃত্ত রাজনীতিকরা মেনে নিয়েছে। 
দেশে প্রতিনিয়ত মুসলিম সন্ত্রাস চলছে। সংসদ. ভবন, বিচারালয়, লালকেল্লা, বিভিন্ন 
মন্দির, রেলস্টেশন. থেকে হাটে বাজারে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। মুসলমানরা 
বলছে সন্ত্রাসের জন্য .কোন মুসলমানকে আটক করা চলবে না) দুর্বত্তরাও সংগে সংগে 
বলছে, না,আটক করা চলবে' না। যদি কোন রাজ্যের নির্বাচন থাকে তা হলে ক্ষমতাশীল 
দলের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে নির্দেশ যায়," "সামনে অমুক রাজ্যে ভোট; মুসলমানদের 
ধর.পাকড় বন্ধ করো”। কোন সন্ত্রাসবাদী হাতে নাতে ধরা পড়ার পর, উচ্চ ন্যায়ালয় তার. 
সাজা ঘোষনা করলেও মুসলিম. ভোট ভিখারীরা তার শাস্তি কার্যকর করে না। 
ভারতের এই ট্দন্য দশী দেখে, আকিল ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়ে ইসলামের ভারত 
বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেই পাঁরেন। 
উপসংহার-_.আকিল এবং ভারতীয় রাজনীতিকরা ভ্রান্তিতে ভূগছেন। আমার পরামর্শ 
তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম গ্রন্থ *গীতা' পড়ুন। তাহলে আকিলের ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের 
মোহ কেটে যাবে। ভারতের রাজনীতিকদের দুর্ৃত্তপনার মাধ্যমে, যেন তেন প্রকারেন 
ক্ষমতায় টিকে থাকার মোহ কেটে যাবে। ভারত ধ্বংসের হাত থেকে বাচবে। “ 
গীতার বাণী-_“সৎ বস্তুর বিনাশ নাই, অসৎ বস্তুর স্থায়িত্ব নাই”। পরধর্ম বিদ্বেষের 
মাধ্যমে ইলসাম চিস্থারী হতে পারে না। তেমনি নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অসম্মান 
করে নগ্নভাবে মুসলিম তোষনে দেশের মঙ্গল নাই। নিজেদেরও মঙ্গল নাই। নিজেদের 
অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। 
আদম সুমারীর রিপোর্টে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির, তথ্য জানা যায় না। এই তথ্য 
গোপন রাখা মুসলিম তোষনের একটি. উপাদান। দেশ ভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিম- 
বংগে-মুসলিম সংখ্যা ছিল ৩৮ লক্ষ। গত ২২. ১. ২০১২ সিদ্দিকুল্লা মহাকরণে গিয়ে 
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে বলেছেন, পশ্চিমবংগে এখন মুসলিম জনসংখ্য ৩ কোটি। 
এই ভয়ঙ্কর জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে পঃবঙ্গ খুব শীঘ্র দার-উল-ইসলাম এ পরিণত 
হবে। তখন সেখানে তো আর এঁ সব রাজনীতিক সহ আমাদের জায়গা হবে না। যেমন 
হয় নাই প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতিবসু, প্রিয় দাশমুলী, স্বামী-প্রণবানন্দ, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র 
সহ লক্ষ লক্ষ অমুসলমানের। তখন ঠাঁই হবে কোথায়? 
পবিত্র গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের. ৬২ ও' ৬৩ নং গ্লোক-_ 
ধ্যায়তো বিষয়ান পুংস সঙ্গস্তেযু পজায়তে 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভি জায়তে। 
ক্রোধাস্তবতি সন্মাহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম, পর 
স্থৃতি ভ্রংশাদ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।। . 
বিষয় চিন্তা করতে করতে মানুষের আসক্তি জামে। আসক্তি থেকে কামন্য। কামণা 
বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিরোধের প্রতি, ক্রোধ জন্মে ক্রোধ হতে মোহ জন্মে এবং স্মৃতিভ্রংশ 
হয়। স্মৃতিত্রংশ হলে বুদ্ধিনাশ হতে শেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
সকলের মোহভঙ্গ হোক। 


১৫ 


॥। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।। 
ভূমিকা 


ইউ, পি, এ সরকারের অস্তরাত্মা, কংগ্রেস দলের মাতা তথা সভানেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া 
গান্ধী। তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধীকে যুবরাজ আখ্যায় প্রতিদিন প্রচার করা হয়। গণতান্ত্রিক দেশে 
যুবরাজ বলে কিছু হয় না। শ্রীমতি গান্ধী রাছুল গান্ধীকে যুবরাজ বলার জন্য কোন মিডিয়ার 
কাছে প্রতিবাদও করেন নাই। তিনি কংগ্রেস দলের মাতা হবার যোগ্যতাও অর্জন করতে 
পারেন নাই। কারণ কংগ্রেস তো শুধু মুললমানদের দল নয় । অথচ মুসলিমদের প্রতি তাঁর 
পক্ষপাতিত্ব প্রকট। যেমন-__ 

১ তিনি বলেন ১২৫ বছরের প্রতিষ্ঠান কংখেসকে মুসলিমদের একমাররকষাকর্তা 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। 

২। তাঁর দলের প্রধান মন্ত্রী বলেন, দেশের সম্পদে মুসলিমদের অগ্রাধিকার। 

ও। তাঁর সরকার হিন্দু ভাবােগকে আঘাত দিয়ে উচ্চ আদালতে রাম রামায়ণকে 
অস্বীকার করেন। 

৪। বাটলা হাউসে মুসলিম জঙ্গীদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষে নিহত জঙ্গীর জন্য 


চোখের জল (ফলেন । 
_. &। তাঁরই. নেতৃত্বে গড়া জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ 73%57000 0600170021 010 
[189065 ৮1০1706 911], 2011 নামক একটি হিন্দু নিধন বিল পাশ করাতে চলেছেন। 


ভারতের সনাতন ধর্ম ও প্রাচীন সংস্কৃতি সন্বন্ধে তিনি বিশে কিছু জানেন না। জানা 
সম্ভবও নয়, কারণ তিনি বিদেশি। 

ভারতের আদর্শ জননী গান্ধারী। পুত্র দুযেধিন যুদ্ধে যাবার আগে মাকে প্রণাম করলে, 
জননী গান্ধারী তাকে “জয়ী হও” বলে আশীবর্দি না করে ধলেছিলেন “ধর্মের জয় হোক'। 
. প্রতিনিয়ত মুসলিম সন্ত্রাসে ভারত জর্জরিত। সংসদ ভবনে জঙ্গী হামলায় ধৃত জঙ্গী 
আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ হওয়া সত্বেও আজ পর্যস্ত সে আদেশ কার্যকর হয় নাই। 
সংসদ ভবনে হামলায় নিহত নিরাপত্তা রক্ষীদের বিধবা স্ত্রীরা ক্ষোভে দুঃখে রাষ্ট্রপতির 
দেওয়া মরণোত্তর পদক ফেরৎ দিয়েছেন। তবু শ্রীমতি গান্ধীর ইউ. পি. এ সরকারের 
সম্বিত ফেরে নাই। . 

ধার হু এবং পয দূর হয়েছিল উদ্ধত দিক এরফলে দু্োধন 
সহ কুরু বংশের পতন হয়েছিল। + 

ভারতের আদর্শ জননী তিনি হতে পারেন নি। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিমাতৃসুলভ 


১৬ 





১০. ১ ০২০১২ ১051,36079-0595016 টিন যার [2016, 100, 

. দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামিক সেমিনারি দারুল উলুম দেওবন্দের, রেকটর আব্দুল কাশেম 
নুমানি কেন্দ্রীয় সরকার ও. সোনিয়া গান্ধীকে বলেছে মুসঙ্িমদের. আরেগকে, আঘাত দিয়ে 
রুশদির ভারতে ঢোকা বন্ধ রুরুন। মনে রাখবেন, সামনে উত্তর. প্রদেশের ভোট। 

গ065 ৮1৪৬৭ ১৯৮৮, সালে রূশদির “স্যাটানিক ভার্সেস” প্রকাশিত হয় বিদেশে। 
খোমেইনি রূখনিকে খুন করার জন্য পুরন্কার ঘোষণা করে।, : 

ভারাতে মৌলবাদ মুদলিমদের চাগে কে বইটির তারতে কাশ যা আমদানী নিবি 
ঘোষণা করে। রুশৃদির ভারতে আসা নিষ্িজ্ধ হয় নাই তিনি রুয়েক বার ভারতে. এসেছেন। 
২০০৭ সালেও ডুয়পুর সাহিত্য উত্সবে তিনি এসেছেন। এ বছরেও জয়পুর সাহিত্য 
সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত এবং তাঁর. আসা ঠিক হয়েছে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশে 
নির্বাচনের জন্য তার ভিসা বাতিল করা উচিত হবে না। 

আমার মত- যে মৌলবাদি, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে মৌলবাদের চর্চা 
.করে, সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মৌলবাঁদিদের আখড়া ।.এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি আইন রুরে বন্ধ 
:করে দেওয়া, উচিত। সেই সঙ্গে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করে যে ব্যক্তি নিজেকে 
খোমেইনি ভাবে তাকেও দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত। দেশের জনগণ-কি বলেন? 

১৭- ১. ২০২২.টি.ভি সংবাদ-রুশদির জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে আসা অনিশ্চিত 

১৭, ১. ২০১২ 701 191 75886 -715917016 7১671532060 00 511011% 7550/21. 

[01095 ৬759/5-17001945.2 506.50816) ৮/10101) 90০০1 68511 00 10165501৩ 
্া' (5 0008৩59, 1015 09019, 016 ০108199 0? রদ 10176652881). 

১৮. ১. ২০১২ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী গেইলট এবং পুলিশ কমিশনার অশাস্তি চায় না। 
তাই দার উল উলুখের কাছে নতি স্বীকার করে বলছে জনগণের আবেগ। এটা জনগণের 
আবেগ আদৌ নয়, মৌলবাদিদের হুমকি। দারুল বলছে ভিসা দিও না। রুশদি বলছে,আমি 
ভারতীয়, ভারতে আসতে আমার ভিসা লাগে না। সাহিত্যিক চেতন ভগত বলেছেন, 
একজন ডষ্টরেট প্রধান মন্ত্রীর সরকার মৌলবাদিদের কথায় চলছে,এটা দুঃখন্জনক। রঃ 

১৯. রি ২০১২. ণ. 0.1 19 ৮86 0০৮৮ ০1815. 9114] (06৫ 9 9101. 

২১, ১. ২০১২ জয়পুর সাহিত্য উৎসবে না আসারই সিদ্ধান্ত রূশদির।. | 

নি আলা রই বাননা 
“ব্যর্থ গণতন্ত্র” বলছেন সাহিত্যিকরা। . ... 

২২. ১. ২০১২ ৭::0.1. ৬০ 5911016: [২9019 1085 চাও | 2 ৮01 
[২5901751016 8010 1190016 1081)01. ]া। 0১560018119 ৮4111 0৪ 019 0128951 চা 
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৯৭ 
অ. স. হি২ 


জয়পুর সাহিত্য উত্সবে 'না'এসেও বিতর্কে রুশদি 


মুন্বই, জয়পুর,২১ জানুয়ারি (পি টি আই) : জয়পুর সাহিত্য উৎসবে যোগ দিচ্ছেন 
না তিনি। এই ঘোষণার ২৮ ঘন্টার পরও বিতর্কের কেন্দ্রে প্রখ্যাত লেখক সলমন রুশদি। 
মুম্বই পুলিশ থেকে শুরু করে জয়পুর উৎসব সর্বত্রই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পস্যাটানিক 
ভার্সেস'-এর লেখক শুক্রবারই সলমন রুশদি অয়পুর সাহিত্য উৎসবে যোগ না দেওয়ার 
কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, তাকে হত্যা করার জন্য ইতিমধ্যেই জয়পুরের উদ্দেশ্যে 
রওনা হয়েছে মুম্বইয়ের অন্ধকার জগতের 'খুনি'রা। এই বিতর্কিত লেখকের দাঁবি ছিল, 
সেই কথা তাঁকে মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থান পুলিশের অপরাধ দমনের 'শাখা জানিয়েছে। 
শনিবার রুশদির বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছে মুহ্বইয়ের অপরাধ দমন শাখা। মহারাষ্ট্র 
পুলিশের ভি জি কে সুবন্বণ্যম বলেছেন, মুস্বইয়ের অন্ধকার জগতের লোকেরা বা ভাড়াটে 
খুনিরা রুশদিকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্র করেছে এমন খবর আমাদের কাছে ছিল না। 
স্বভাবতই আমরা একথা কী ভাবেছ্অন্য কারোর সাথে আদান প্রদান করব। তবে রাজস্থান 
পুলিশ রুশদিকে কী বলেছে সে সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্র 
পুলিশের ডি জি। 

মুস্বই পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ত্রেোইম) নিসার টামবোলি বলেছেন, অপরাধ 
জগত্বের লোকেরা বলশদিকে খুনের পরিকল্পনা করেছে এমন কোনও খবর আমাদের কাছে 
ছিল না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুস্বই পুলিশের এক শীর্ষ কর্তা জানিয়েছেন, রুশদিকে 
হুমকি দিয়েছিল মৌলবাদীরা, আন্ডারওয়ার থেকে হুমকি দেওয়া হয় নি। তবে আমি মনে 
করি না মৌলবাদীরা রুশদিকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। . 

এদিকে, জয়পুর সাহিত্য উৎসবেও আলোচনার কেন্দ্রে সলমন রুশদি। গতকাল উৎসবে 
রুশদির বিতর্কিত “স্যাটেনিক ভার্সেস'-এর অংশ বিশেষ পাঠ . করেছিলেন কয়েকজন 
লেখক। গোটা বিষয়টি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন আয়োজকরা। 
তাঁদের বক্তব্য, বিষয়টির সম্পর্কে তাদের অনুমোদন ছিল না। বিষয়টি নিয়ে লেখক মহল 
কার্যত দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। লেখক এস আনন্দ বলেছেন, যাঁরা রুশদির বইয়ের 
অংশ পাঠ করেছেন তাদের অবস্থানকে আমি সমর্থন করি। রুশদির প্রতি আমার সহানুভূতি 
'রয়েছে। কিন্ত আয়োজকদের ভূমিকায় আমি ক্ষুব্ধ। তবে আনন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত মত 
প্রকাশ করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশ কারনাড। তিনি বলেন, আয়োজকদের ভূমিকাকে 
আমি সমর্থন করি। মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই: রয়েছে। এদিকে, নাম না 
করে জনপ্রিয় লেখক চেতন ভগৎ কার্যত কটাক্ষ করেছেন রুশদিকে। তিনি বলেছেন, 
যাঁদের বই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে তারা কখনই হিরোর মর্যাদা পেতে পারেন না। 


১৮ 


উত্তরপ্রীদেশে সংখ্যালঘু ভোট পেতেই: রুশদিকে 
নিয়ে নাটক করছে কংগ্রেস, তা বির 
| সমৃদ্ধ দত্ত: নয়াদিল্লি 


২৩ জানুরারি: সলমন রুশদিকে জয়পুরের সাহিত্য উৎসবে আসত না দেওরার 
অভিপ্রায়েই. কৌশলে কতপ্রেস তাঁর নিরাপত্জ নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ: 
বি জেপির। প্রধান বিরোধী দলের মুখপাত্র তথা সাধারণ সম্পীদক রবিশংকর প্রসাদ' আজ 
বলেছেন, 'ঘটনার্টি-রাজস্থান সরকার, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আই' বি) এবং কংগ্রেসের'ম্যাচ 
ফিক্সিং এই কৌশল নিয়ে কার্যত দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ইউ পি এ সরকার বার্তা 
দিল, রুশদিকে ভারতে ঢোকার অধিকার দেওয়া হল না, যা এক শ্রেণির মৌলবাদীর কাছে. 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট পাওয়ার জন্যই কংগ্রেস এই প্ল্যান করেছে। বস্তুত জয়পুর 
সাহিত্য উৎসবে রুশদি আসছেন বলে জানিয়ে উদ্যোক্তরা আগে থেকেই রাজস্থান 
সরকারকে খবর দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় 'বিদেশ মন্ত্রকেও তারা বিষয়টি জীনিয়েছিলেন। 
কিন্তু গোড়ায় তা নিয়ে কোনও পক্ষই .উচ্চবাচ্য করে নি। এরপরই: হঠাৎ. রাজস্থান 
সরকারের. নিরাপত্তা এজেলিগুলি প্রচার শুরু করে, রুশদি।ভারতে আসছেন শুনেই 
সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি সক্রিয় হয়েছে। মুম্বই থেকে চারজনের একটি. দল নাকি ভ্রেফ 
রুশদিকে হত্যার জন্যই রওনা হয়েছে। রাজস্থান সরকারের তরফে বলা হয়, ওই বিশেষ 
সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে মুম্বই পুলিশের কাছ থেকে। কিন্তু শনিরারই মহারাষ্ট্র পুলিশের. 
ডি জিজানিয়ে দেন এরকম কোন বার্তা তাঁদের কাছে নেই। তাই রাজস্থান পুলিশকেও 
এরকম বার্তা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। স্বভাবতই এরপর বিষয়টি নিয়ে হইচই হয়। 
রাজস্থান সরকার যথেষ্ট অন্বস্তিতেও পড়ে। উল্লেখ্য স্বয়ং রুশদির কাছেও তীর প্রাণ বিপন্ন 
হতে পারে বলে বার্তা যায়। তিনি শনিবারই জয়পুর উৎসবের উদ্যোক্তাদের চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন, এমতাবস্থায় তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। আজ বি জে পি গোটা 
বিষয়টির পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বলে অভিযোগ এনেছে। রবিশংকর প্রসাদ 
পুলিশই তো স্পষ্ট জানাচ্ছে" যে; এরকম কোনও বার্তাই তারা দেয়নি। তিনি এও 
বলেছেন, কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে চতুর্থ স্থানেই থাকবেএবং তা নিয়ে শাসক দলেও কোনও 
সংশয় নেই। তাই মরিয়া হয়ে ফের সংখ্যালঘু তোষণের খেলায় নেমেছে তারা। 
মুসলিমদের খুশি করতেই রুশদিকে ভারতে আসতে দিল না ইউ পি এ সরকার। বি জে 
. পিকে সুবিধা করে দিয়েছেন রুশদিই। কারণ তিনিও তাঁর ট্যুইটার আযাকাউন্টে লিখেছেন, 
নীরা হরির জহর বিভা হিল হামদ হান বলা 
করেছে। 


১৯ 


ভিডিও লিংকেও বক্তৃতা দিতে পারবেন 
-- আ'রুশদি, হুঁশিম্ারি রাজস্থান সরকারের. 


অরগুর, ৩. ছামুয়ারি.(পি টি:আই):১-রুশদির-জয়পুর আাহিত্য সম্মেলনে আসা 
নিয়ে চলতি বিতর্ক নতুন মাত্রা .পেল। সোমবার রাজস্থান সরকার জানিয়ে দিল, তাদের 
অনুমতি ছাড়া-মঙ্গল্বার জয়পুর সাহিত্য উৎসহবির শেষদিন প্রস্তাবিত ভিডিও কনফারেলিং 
মারফত বক্তৃতা দিতে পারবেন না “স্যাটানিক ভার্সেস” এর লেখক। রাজ্য সরকারের এক 
শীর্ষকর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, রুশদির সংগে ভিডিও লিংকে যোগাযোগ করার 
বিষয়টি কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে। যথাযথ অনুমতি ছাড়া তারা এটা.হতে দেবে না। 
উদ্যোক্তারা আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আগাম অনুমতি চায় নি রলে জানান ওই কর্তা। 
সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা সঞ্জয় কে রায় অবশ্য বলেছেন, এখনও পর্যস্ত যতদূর জানি, 
ভিডিও কনফারেন্সিং কাল হচ্ছেই। এতে আপত্তি জানিয়ে আজ পর্য্ত' কোনও সরকারি 
কর্তাব্যক্তি আমাদের কিছু বলেননি যদিও রাজ্য পুলিশের এ'ডি জি বিজু জর্জ জোসেফ 
বলেন, আয়োজকদের তরফে রুশদির ভিডিওকনফারেলিং বন্তুতার জন্য অনুমতি চাওয়া 
হয়নি এ.ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কিছুই করা যাবে না। 

. উল্লেখ্য, রবিবারই ভারতীয় রংশোদ্ভূত লেখক সঙ্গমন রুশদি তাঁর জয়পুর সাহিত্য 
সম্মেলন উপলক্ষে ভারতে আসা হচ্ছেনা বলে রাজস্থান পুলিশের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর 
অভিষোগ করেছেন। রাজস্থানের, অশোক 'গেহলট "সরকার. অবশ্য রুশদির অভিযোগ 
সরাসরি খারিজ করে দিয়ে. জানিয়েছে, ইনটেলিজেব্স ব্যুরো যে. গোয়েন্দা রিপোর্ট 
পাঠিয়েছিল, তার ভিত্তিতেই রাজস্থান পুলিশ: বিবৃতি দিয়েছে। এবং সেই বিবৃতিতে 
গোয়েন্দা রিপোর্টকে মোটেই বিকৃত করা হয় নি। ০ 

হস, ভারত সক এলে জীবন নর ্া প্কাশ করে গত সাহই টযইটার 
জয়পুর সফর বাতিলের. কথা ঘোষণা করেন রুশদি স্বয়ং": 7, 

. এদিকে মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলি, রুশদির ভিডিও কনফারেলিং' মারফত ভাষণ 
দেওয়া নিয়ে এই মুহর্তে আড়াআড়ি বিভক্ত। কারও মতে, এর বিরোধিতা করার কোন 
কারণ নেই। তার জামাত-ই-ইসলামি-হিন্দের সর্বভারতীয় সম্পাদক: মহম্মদ সালেম 
ইঞ্জিনিয়ারের 'বক্তব্য,' তারা রুশদিকে ক্রিমিনালই'মনে করেন ।বকিন্ত ফশদি আপত্তিজনক 
কিছু বললে এবং তার 'শ্রেক্ষিতে-প্রশাসন ঝোনও ব্যবস্থা :না-নিলে তারা শাস্তিপূর্ণভাবে 
গণতান্ত্রিক পথে প্রতিবাঁদ-করবেন। অন্যদিকে সাহিত্য উৎসবে রুশদির “দি স্যাটানিক 
সোমবার: রাজস্থানের দু'টি নিম্ন আদালতে পিটিশন দাখিল করেছে -সুসলিম- ধর্মীয় 
সংগঠনগুলি। পিটিশনে সংশ্লিষ্ট চার. লেখকের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পুলিশকে এফ আই আর 
দায়ের ও তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ ' চাওয়া হয়েছে। 
এই:ঢার লেখক হলেন হরি কুঞ্জরু অমিতাভ কুমার, জিৎ তাহিল.ও রুচির যোশী। এছাড়া 
নমিতা গোখেল, উইলিম্নাম 'ড্যালরিম্পল, সঞ্জয় রায়; এই “তিন উদ্তো্ার, বান 
ব্যবস্থা চেয়ে অভিযোগ দায়ের করেছে মুসলিম গ্োস্ঠীগুলি। 

উলোভনা হলে বারন ডানার জার রর 
গিয়েছেন। 


স০ 





সরকারের নির্দেশে, ৩5৮৫ 
অন্ধকার জগতের লোক জয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে, 4 | 

'চাপান উতোর-- রাজস্থান পুলিশ বলছে, অন্ধকার জগতের লোক আসার কথা, যুস্বই 
পুলিশ জানিয়েছিল মুস্বই পুলিশ বলছে আমাদের কাছে এরকম কোন্‌ তথুই নাই। তাই 
জানাবার প্রশ্নই ওঠে নাঁ। .  :. | 

২৫. ১৯২ জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে রুশদির ভি ডিও কন্ফারেল বাতিল। সরকার 

বলছে আমরা বাতিল করতে বলি নাই, উদ্যোক্তারা বাতিল করেছে। উদ্যোক্তারা বলছে, 
দূর হুমকীর ফলে, নিপা বাতি ফা ধা হয অর্থাৎ 
সরকার নিরাপত্তা দিতে বার্থ। 

২৫. 5. ১২ 7:০0] ৮৪৪০-13. 08 100০ 9 ৬7595 05 98141 টা 1845. 
শীলা দীক্ষিত বললেন, রুশদি বুকার পেতে পারে, তার জন্য তার জয়পুরে আসার কি 
দরকার। 

২৫. ১. ১২:০৭ 1% ৪8০. 13451 ৮৩৫ জা 15118085 6/011515, 
9101. অর্থাৎ নেতারা মৌলবাদিদের, সংগে এক বিছানায় শোয়। মার্জিত ভাবায় 
শখ্যা স্জী বা শয্যা সঙ্গীনী। রঃ 

২৮. ১১২, 1.0... 19 85৩. [০18 8০০, চা দিন । 3 রাও 
[২5/8৮116 0817 ০10 1) 1001595. 'িঞ 0] ঢ২951701৩+ 8868110. নও 895৩- 
(0715, %/160161 [7016 485 10104 8096 00756160601 0 08 01020, ড/5 
11] 10616 00 হট গা: ভিজ 1.0 26 দাতা: 9? ঘত 
০০9. আহা, র্ 

১৯২৮৭৯০ ১২ কলকাতা বইমেলায় ইউ বি আই প্যাভিলিয়নে, সাংবাদিক নিাদ মেহতা 
ওমর আাবদুল্লা ও দিনেশ দ্বিষেদীকে প্রশ্ন করেন. ২০০৭ সালে, জয়পুর সাহিত্য উৎসরে 
রুশদির আমায় আপত্তি, হয় নাই. এ-বছর.কি উত্তর প্রীদেশের, নির্বাচনের জন্য এত 
বিরোধিতা: টি ওর বলেনঃ সাপলি-ধ কর নিলেই উদ দিযে ।/তো আমি 
আর.কি রলবো?.: ডি ৃ 

১২২৭, ১২তম, ৫পা: . অরশেরধ মুখ খুললো সরকার। স্রাষট মতী পি চিদান্বরম 
বলেছেন, রনি ইচ্ছা হলে যে-কোন সময ভারতে আসতে গারেন। ভাকে কেউ বাধা 
'দেবে না, রাধা দিচ্ছেও না। (নির্লজ, মিথ্যাচার): - 

নিই ১৯170915885 িছিট, [২954৩ পারত এরা [ দি নাও 
[91081 | 0918, 78 ঢথাচ:০61099609195900)-484175958071615856 6৪0 
ৰা 19118 73001017917. /815. 00011550875 ট6০00778, ০9923 চার, 
কলকাতার শনি পুরন যাচ্ছে? তসলিমা না 








ফের বিতর্কের কেন্দ্রে তসলিমা, 
বই প্রকাশ নিয়ে মেলায় হই. 


স্েহাশিষ নিয়োগ্ী: কলকাতা * 
সশরীরে-না থেকেও বুধবারের বইমেলায় তসলিমা নাসরিন রইঙগেম, তবে অন্যভাবে। 
ইমরান খানের'পর আর এক সেলিরিটিকে নিয়ে রীতিমতো ব্যাকফুটে খইমেলার আয়োজক 
পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড। এদিন “বিতর্কিত” এই লেগিকার জা “নির্বাসন 
সপ্তম খন্ড) আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশের কথা ছিল। প্রকাশকের ছে প্রস্তুতিও ছিল 
সারা। কিন্তু একটি ইসলামিক সংগঠনের ছমকির জেরে শেষ মুহুর্তে বইয়ের আনুষ্ঠানিক 
প্রকাশের অনুমতি বাতিল করে দেয় গিল্ড। প্রতিবাদে তসলিমার ভক্তরা ক্ষোভে ফেটে 
পড়েন। গিল্ডের ভূমিকায় শিল্পী লেখক এবং বুদ্ধিজীবি মহলে বির্বপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়েছে। দুপুর সাড়ে তিনটেয় তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু শাখার, সভাপতি ইদ্রিস 
আলির নেতৃত্ব মিল্লি ইত্তেহাদ পরিষদের কয়েকজন বইমেলায় উপস্থিত হওয়া মাত্র গোটা 
এলাকা পুলিশের দখলে চলে যায়। দিনভর মেলা ঘিরে ছিল টানটান উত্তেজনা। 
স্বয়ং লেখিকা টুইটারের মাধ্যমে বিতর্ক আরও. উসকে দিয়েছেন। তীর প্রশ্ন, কলকাতা 
প্রগতিশীল শহর। অথচ আমার অনুপস্থিতিতেও সেখানে আত্মজীবনী প্রকাশ করতে 
দেওয়া হল ন্[। সব রাজনৈতিক দলই ধর্মীয় গৌড়ামির মদতপুষ্ট সংগঠনকে ভয় পায়। 
কিন্ত আর কতদিন? প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করেই কলকাতার 
একাংশে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত মহানগরের রাজপথে 
তান্ডব চালিয়েছিল কুষ্টর ইসলায়পন্থীরা। সেদিন্রে ঘটনার কথা মাথায় রেখেই খুব 
সম্ভবত এদিন'আর ঝুঁকি নিতে চায়নি গিল্ড। কেন না দুপুরের পর থেকে বইমেলায় যত 
সংখ্যক লোক থাকে সেখানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে প্রচুর ক্ষতির আশঙ্কা থেকেই যেত। 
নির্বাসন*-এর প্রকাশক শিবানী মুখোপাধ্যায়ের কথায়, দুপুর দুটো-সওয়া দুটো নাগাদ 
গিল্ড কর্তৃপক্ষ টেলিফোনে জানায়, বইমেলার এসি অডিটোরিয়ামে চেয়ার নেই। তাই বই 
প্রকাশ করা যাবে না। তখন আমরা দাঁড়িয়েই অনুষ্ঠান করার কথা জানাই। গিল্ড কর্তৃপক্ষ 
বলে, তসলিমার. বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ 
সভাস্থল ঘিরে মিছিল করার হুমকি দিয়েছে। তাই বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা যাবে 
না। ইদ্রিস সাহেব জানান, গোটা বিষয়টি তিনি টেলিফোনে রাজ্যের শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ 
চট্টোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে জানিয়েছেন। 
মুকুলবাবু তাকে ফোনে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার বইমেলা ঘিরে 
কোনও অশাস্তি চায় না। সি পি এমই এসব করাচ্ছে। যদিও বইমেলার আয়োজক শিল্ড 
কর্তাদের উপেক্ষা করেই সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য নির্ধারিত সময়েই প্রকাশক সংস্থার 
স্টলের বাইরে তসলিমার বইটি প্রকাশ করেন। উদ্বোধক জানান, সবরকম প্রতিবন্ধকতা 
উপেক্ষা করে তসলিমার বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশেও লেখক লেখিকারা 
বিপন্ন। সলমন রুশদি ভি ডি ও কনফারেন্স করতে পারছেন না। তসলিমা সশরীরে হাজির 
না থাকলেও তার বই প্রকাশ আটকানের চেষ্টা হচ্ছে। কার্যত রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল 
ও. কংগ্রেসের নাম না করেই তার কটাক্ষ, কোনও রাজনৈতিক শক্তিই লেখকদের পাশে 
দি রজিহ অরুন রজিরররিরাগদিম লিন পভ 
২২ 





উপস্থিত ছিলেন) জবশ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কা থাকলেও নাট্যকার অভিনেতা 
রু্রপ্রসাদ সেনগুগ্ধ এদিন রই প্রকাশের সময় আসেননি। 

যদিও িল্চের সাধারণ সম্পাদক হরির চট্টোাধ্যযর ভূমিকায় দবিারিতা স্ট। এদিন 
সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, জনস্বার্থে. বইমেলায় : সাম্প্রদায়িক, সম্প্রীতি, 
শাস্তিশৃঙ্খলা ও সুস্থিতি বজায় রাখতেই তসলিমা নাসরিনের বইপ্রকাশ স্থুগিত রাখতে বলা: 
হয়েছে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে 'ত্রিদিববাবু বলেন, বইমেলার শীততাপনিয়ন্ত্রিত হল 
নির্দিষ্ট সময়ে-তৈরি হয় নি।.সেজন্য ওখানে. বইপরকাশ অনুষ্ঠান করা যাবে না বলে গিল্ড 
প্রকাশক সংস্থাকে এদিন দুপুর একটা নাগাদ জানিয়ে দ্রিয়েছে। তিনি বজেন,এদিন সকালে 
একটি ইসলামিক সংগঠনের তরফে তসলিমা নাসরিনের বইয়ের উদ্বোধন .হলে মেলা 
্রাঙ্গনেই বিক্ষোভ মিছিল করার হুমরি দিয়েছিল। বইমেলায় নিরাপত্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
কলকাতা পুলিশের, ছি বিষয়টি ছাদের -অরছিত করা হয়েছি) বি জুযবমিপনার 
সেদর) জাভেদ শামিম বলেন, মেলা প্রাঙ্গনে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল... 


সংবাদ 
ফের বিতর্কের কেন্দ্রে তসলিমা 
বই প্রকাশ নিয়ে মেলায় হইচই 


সশরীরে না থেকেও গতকাল কলকাতায় বইমেলায় তসলিমা নাসরিন রইলেন, 
তবে অন্যভাবে। এদিন তার আত্মজীবনীর সপ্তম খন্ড “নির্বাসন” আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশের 
কথা ছিল। কিম্তু একটি ইসলামিক সংগঠনের হুমকির জেরে শেব মুহুর্তে বইয়ের 
আনুষ্ঠানিক প্রকাশের অনুমতি বাতিল করে দেয় গীল্ড। তসলিমার অনুরাগীরা ক্ষোভে 
ফেটে পড়েন। গীল্ডের ভূমিকায় শিল্পী, মিনির রত হিরা 
দেয়। 

' দুপুর ৩.৩০ মি: তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ই্রিস আলির নেতৃত্ব মিলি 
ইত্তেদাহ পরিষদের. লোকজন মেলায় ঢুকে পড়ে। সংগে সংগে গোটা এলাকা পুলিশের 
দখলে চলে যায়। দিনভর ছিল টান টান উত্তেজনা। 

স্বয়ং লেখিকা টুইটারের মাধ্যমে বলেছেন, কলকাতা প্রগতিশীল শহর। আমার. 
অনুপস্থিতিতে আমার আত্মজীবনী প্রকাশ করতে দেওয়া হল না। সব রাজনৈতিক দলই 
'ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনকে ভয় পায়। কিন্ত আর কতদিন? 

গিল্ডের সাধারণ ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন বই মেলায় শাস্তি অক্ষুন্ন 
রাখতে বইটি প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নাই। একথার জবাব নাই। সরকারের অনুমতি ' 
নিয়ে মেলা হচ্ছে, সেখানে অশান্তি হবে. কেন? সরকারের দায়িত্ব শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় 
রাখা । পুলিশের দায়িত্ব শাস্তি. ভঙ্গকারীদের দমন করা। কেউ দায়িত্ব পালন করলো না। 
মৌলবাদীদের কাছে সবাই নতজানু। প্রয়োজন ছিল পুলিশ প্রশাসন সহ জনগণের 
একযোগে রুখে দাঁড়ানো । মৌলবাদীরা অপরাধী, ভীরু। ভয়ে পালাতো। তা, না করে 
মৌলবাদীদের জিতিয়ে দেওয়া হলো। 

সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য, প্রাবন্ধিক রঞ্জন বন্যযোপাধ্যায় এবং মানবাধিকার কর্মী 
সুজাত ভদ্র মহাশয়কে অজন্র ধন্যবাদ। তারা গীল্ড কর্তাদের উপেক্ষা করে এবং 

৩ 


মৌলবাদীদের অগ্রাহ্য করে প্রকাশক সংস্থার স্টলের বাইরে বইটি প্রকাশ করেছেন। কোন 
মৌলবাদী দুর্বৃত্তের সেখানে হামলা করার সাহস হয়.নাই। এতে প্রমাণ হলো মৌলবাদীরা 
অপরাধী এবং ভীরু। ' 

দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজনৈতিক নেতারা মৌলবাদীদের কাছে; নতজানু। সেজন্য 
জনগণকেই সংঘবদ্ধতাঁবে মৌলবাদীদের মৌকাবিলা করতে হবো": : 

ভারতৈর অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর একদিন হিন্দুর দেশ ছিল। বর্তমানে মুসলিম প্রধান বাজ্য। 
অমরনাথ তীর্থ যাত্রীদের শিবির তৈরীর জন্য শী অশ্নর নাথ আইন বোর্ডকে জমি দিয়ে, 
মৌলবাদীদের হুমকিতে তা আবার ফিরিয়ে নিল সরকার। তাইলে কলকাতায় কোন 
যুক্তিতে একের পর এক 'হজ হাউস তৈরী হয়ঃ কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা 
বন্যোপাধ্যায় কলকাতায় তৃতীয় হজ হাউসের জন্য জমি বরাদ্দ করে ভিত্তি স্থাপন করলেন। 
সে সময় সংঘুবন্ধতাবে এর প্রতিবাদ হলে সরকারের (যেমন টনক নড়তো মৌলবাদীরা 
সংযত, হতো; | 

৩. ২. ১২ বর্তমান, ১২পাতায়, “১০%উর্দুভাবী থাকলেই সেখানে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা” 

মমতা বন্ট্োপাধ্যায় বলেছেন, ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে যেসব জেলা, ব্লু 
ও পুরসভায় শতকরা -১৩. জন উর্দর্ভাষী যেমন .ভাটপাড়ী, :টিটাগড়, কামারহাটী, 
আসানসোল, ইসলামপুর, গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুরুজ,..রাজাবাজ্ধার প্রভৃতি এলাকায় 

৩. ২.১২ বর্তমান' ১২ পা: “সংখ্যালঘু উন্নয়নে কিছুই করেন নি মমতা” 
জামাত-ই-ইসলামি হিন্দ এর সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ জালালউদ্দিন উরি অভিযোগ 
(করেন ভোটের আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও হি জজ সাহা 
নিজেদের চেষ্টায়-দেশে. ২ হাজার শিক্ষণ! প্রতিষ্ঠান গড়েছি। : 

এই-২ ভাজার নি প্রতিঠান খেকে ভারত নিরেই'এবং লিসানি লিপ ফেওা 
হয়। তার জন্য কম করেও বছরে ১২ কোটি টাকার দরকার । মুসলমানরা নাকি গরীব। 
এত টাকা আমে কোন আরব মুলুক থেকে? এখন মমতা ব্যানার্জীকে এসব তালিবান 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়ভার নিতে হবে। আয়, ভার মুলক থেকে পেট্রোলাযের যে 
আোগান আহে তা নিয়ে নতুদ বহন ছালিনান তশিখল কেজি ধোলা হবে. 
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' তসলিমা নাসরিন বলেছেন, মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে আমার বই প্রকাশ করা 
হলো, যেটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে হওয়া উচিত ছি । এর বেশী কি বলবেন? 
জা জিজনু ররর হট 


স্বীকার করুন। 
২৪ 


১৪. ২. ১২ সমস্ত কাগজের শিরোনাম সংবাদ - দিল্লীতে সন্ত্রাসবাদী হানা। প্রধানমন্ত্রী 
বাসভবনের অদূরে ইজরায়েলী দূতাবাসের, গাড়িতে বিস্ফোরণ । সরকার অসহায়। 


সলমন রষ্দি যে কোনও সময় ভারতে " 
আসতে পারেন : চিদম্বরম 
সমৃদ্ধ দত্ত: নয়াদিল্লি 


৩১ জানুয়ারী : সলমন রুশদি নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ 
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদন্বরম বলেছেন, সলমন রুশদি যে কোনও সময়'তাঁর ইচ্ছেমতো 
ভারতে আসতে পারেন। তাঁকে কেউ বাধা দেবে না। কেউ বাধা দিচ্ছেও না। বিক্ষিপ্তভাবে 
বিরোধিতা বা বিক্ষোভ হলেও তার সঙ্গে সরকার কিংবা পুলিশের কোনও সম্পর্কই নেই। 

বস্তত জয়পুর সাহিত্য উৎসবে রুশদিকে আসতে না দেওয়ার পিছনে রাজস্থানের 
কংগ্রেস সরকারের প্রত্যক্ষ মদত,আছে বলে যে"অভিযোগ উঠেছে তা উড়িয়ে দিয়েছেন 
সরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেছেন সলমন রুশদি জয়পুর সাহিত্য উৎসবে আসেননি নিজের 
ইচ্ছায়। তাঁকে কখনওই সরকার থেকে বলা হয় নি যে আসতে পারবেন না। আর ওই 
উৎসের ভিডি ও কনফারেলের মাধ্যমেও তাঁকে বলতে না দেওয়ার' কোনও অভিত্রীয় 
সরকারের ছিল না। কারণ সেই ভি ডি ও. কনফারেব্স বাতিল করেছে আয়োজকরা । 
সুতরাং সলমন রুশদি ভারতে আসতেই পারেন। অন্তত কেন্দ্রীয় সরকারের এ নিয়ে কোন 
আপত্তি নেই। 'চিদস্বরম বলেছেন, উত্তরপ্রদেশের ভোটের সঙ্গেও এই ঘটনার সম্পর্ক 
স্থাপন করার ভিত্তি নেই। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার একটাই কাজ করেছে। সেটি হল তিনটি 
রাজ্যকে গোয়েন্দা বার্তা প্রদান করা। সেই বার্তায় এটাই বলা হয়েছে যে ফুশদির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন হতে পারে। তাই সবরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে। 

আজ স্বরাষ্ট্মন্ত্রকের মাসিক রিপোর্ট প্রকাশ করে চিদন্বরম আরও একটি বিতর্কেও রাশ 
টানার চেষ্টা করেছেন। সেটি হল মুম্বইয়ের বিস্ফোরণে মহারাষ্ট্র পুলিশের ভুল করে ভুল 
লোবাকে গ্রপ্তার.করা। কারণ কে্তরীর় গোয়েন্দা পুলিশ এর পরেই দাবি করেছিল যে: ওই 
ব্যক্তি আদতে পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ইনফর্মার। 

আজ অবশ্য চিদসবরম স্বীকার করেছেন যে এই ধরণের ঘটনা কামা নয়! তিনি বলেছেন 
আমি খুশি হতাম যদি দিল্লি ও মুম্বই পুলিশের মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় দেখা যেত। আজ 
চিদম্বরম বাংলাদেশের সীমান্তে বিএস এফের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়েও 
মুখ খোলেন। তিনি বলেন, এটা কখনও বরদাস্ত করা হবে না। আমরা ইতিমধ্যেই তদস্ত 
ব্যাক রাজিলিলে রিল হননি সহাজে চলি ছদুরা হিতে অনি ভারা! 
করেছি। ৃ 

এদিকে নরুপালিদের বির্ছে তাদের র্যাতীরদের নিীর্ধকিযালের যে নতুন অভিযোগ 
উঠেছে তা নিয়েও আজ মুখ খুলেছেন ্বরাষ্টরম্তরী। প্রসঙ্গত ছত্তিশগড়ে ধরা পড়া একাধিক' 
মাওবাদী ক্যাডার জানিয়েছে যে গ্রাম থেকে উপজাতি যুবকদের দলে নিয়ে এসে 
মাওবাদীরা অন্কপ্রদেশের কয়েকটি এলাকায় নিয়ে গিয়ে-নিরবীর্করণ অপারেশন করিয়ে 
দেয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যাতে এই যুবকরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গিয়ে 
বিয়ে করে স্ত্রী সম্তান নিয়ে থাকতে পারে সেই পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। 


২৫. 


তিনি বলেছেন, এরকম অমানবিক কাজ যাওবাদীরা করেই থাকে। এই অভিযোগ : 
নতুন নয়। এটা অনেকবারই প্রমাণিত যে মাওবাদীরা মানবাধিকার গ্রাহ্াই করে না। 

১০, ১ ১২.],0৭ নিও: 9000 [091)015 হিট) 602716 ]11018. 70/10].. 

২৫. ১০ ১২ 27592 5৮15 52 61085 11 টি 511) 7611210815 55061771515, 
[91)016. 

দিনার পর পিহিউ উনি 

মৌলবাদী হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রের নির্দেশে রাজস্থান সরকার গুজব 
রটালো মুম্বই থেকে অন্ধকার জগতের লোক রুশদিকে হত্যা করতে জয়পুর রওনা 
হয়েছে। মুন্বই পুলিশ বলল আমাদের কাছে এরকম কোন খবর ছিল না এবং আমরা 
রাজস্থান পুলিশকে কিছুই :জীনাই নি। সরকারের নীরবতায় রুশদ্রির ভি. ডি. ও 
কনফারে্সও বাতিল হলো। ৬. সপ্তাহ- পরে স্বরাষ্্মন্ত্রী বললেন, রুশদি যে কোন দিন 
ভারতে আসতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না, রাধা দেয়ও নাই। মিথ্যাচার তবু সহ্য করা 
০০০০০০০০০০০ অসহা।. 


আইন ঠেকাতে আইন সভা ভাঙ্গা অপরাধ নয় 
শ্বাজী প্ত 


[সারা বিশ্বে নিন্দিত ও ঘৃণিত ইসলামী বর্বরতাকে ভারতে স্থায়ী-ও নিরাপদ আশ্রয় দানের 
জন্যই তৈরি হয়েছে “[€%0001,01 00021 0018125150৬10167981310,2011%। 
এই বিল পাস হলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলা বা লেখা যাবে না। 
মুসলমান সম্ত্রাসবাদিদের নাম উল্লেখ করা যাবে না ? তাদের কুকীর্তির সমালোচনা করা যাবে 
না। হিন্দুদের জীবনে নেমে আসবে মগের মুলুক, সারা দেশ হবে মুসলমান ও খৃস্টান হার্মাদ, 
জল্লাদ, বোম্বেটে, পাইরেট ও তালিবানদের নির্ভয় চারণভুমি।আর হিন্দুদের বধ্যভূমি |] 
417/08-00751101010109] 40611010 

“সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা কেন্দ্র” কথাটি গত শতাব্দীর সত্তর/আশির দশকে অর্থাৎ 
ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে শাসন-ব্যবস্থার উপর তস্য কনিষ্ঠ পুত্র সপ্ভয় গান্ধীর 
অবৈধ হস্তক্ষেপ ও হস্থিতম্িকে লক্ষ্য করে প্রায়ই উচ্চারিত হোত বিরোধীদের মুখে। তারই 
নতুন সংস্করণ বলা যায় কংশ্রেস-মাতা সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে গড়া “18011 
£51509. 0০1০11”-কে। এটি যে. ভাবে গঠিত হয়েছে এবং যে কার্যক্রম প্রকাশিত 
হয়েছে সে. প্রেক্ষিতে এই. প্রতিষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে “ব8110781,0561561 0080011” 
বা জাতীয় শয়তানি চক্র বলা যায়। এটির কোনও সাংবিধানিক বৈধতা নেই কিন্ত 
সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার ও.সরকার পরিচালনায় অবৈধ হস্তক্ষেপের ধোল আনা 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রে একটা সমান্তরাল শাসনকেন্দর সৃষ্টি করে সোনিয়া 
গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হতে না পারা ক্ষোভ ও রেদনাকে প্রশমিত করতেই এই অসাংবিধানিক 
শক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে'। তাই একে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ" না বলে “জাতীয় 
উপদংশ পরিষদ" বলাই সঙ্গত। কারণ, নি রাদের হার রেই এটিকে ভাহতবানার 


ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। 
২৬ 


১৯০৫ সাল থেকে নানাভাবে বাংলার, মাটিকে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে 
হিন্দুদের মেরুদন্ড ভাঙার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তার অভিলিত 588৮190 
চ৪০৮- কে 77756145” করেছিল বাঙালী হিন্দুরা। মাত্র ছ'বছরের মধ্যে বৃটিশ সিংহের 
দর্পচর্ণ হলো। ১৯১১.সালে ভাঙ্গা বাংলাকে জোড়া দিতে বাধ্য হলো। কিন্ত জাত-সাপ 
মাজা ভাঙলেও ছোবল দিতে ছাড়ে না। বাংলার মাটি জোড়া দিতে বাধ্য হলেও বৃটিশ 
আমলাতন্ত্র মানুষ ভাগ করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল-_ হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক 
নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের সুচনা করে। কাগজ্পত্রের রিভাজন রক্তের অক্ষরের 
বিভাজনে পর্যবসিত হলো ১৯৪৭ 'সালে। 

বাংলা ও পাঞ্জাবকে বলি দিয়ে লব স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মাটি ভাগ ও মানুষ 
ভাগের বৃটিশ সাশ্রাজ্যবাদীদের “1010৩ & [1” নীতিকে চিরতরে কবর দেবার সুবর্ণ 
সুযোগ এসেছিল কংখ্রেস মেতাদের হাতে। কিন্তু“[)1৬৫8 & [২1০”নীতিই -তাদের 
ক্ষমতার দোরগোড়ায় পৌছিয়ে দিয়েছিল। বৃটিশ সরকার এই নীতি অনুসরণ না করলে, 
তাদের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা কোনও মতেই আসত না। সেই কৃতজ্ঞতা বোধেই 
বৃটিশের বিদায়লগ্নে এরোদ্রামে কংগ্রেস নেতারা হা'পুস নয়নে কেঁদেছিল। এঘং 101%1৫5 
&২৮1০ নীতিক্ইে সরকারী নীতিরূপে আঁকড়ে ধরেছিল। 

আজ ১০০ বছর পরের ১৯১১ সালের মানুষ ভাগের নীতিই পূর্ণোদ্যমে ও পরিরর্ধিত 
আকারে প্রচলন করতে চলেছে কংগ্রেস সরকার। মুসলমান ও খৃস্টান সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ 
রেখেহিন্দু সমাজকে খণ্ু-বিখণ্ড করার নীতি-গ্রহণ করেছে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই। 
জাতের ভিত্তিতে হিন্দুদের বর্ণ হিন্দু ও তফশিলী হিন্দুতে ভাগ করার বৃটিশ নীতি তো 
বহাল রাখলই, তদুপরি বর্শহিন্দুদের মধ্য থেকে “ওবিসি” নামে নতুন এক শ্রেণী বের করে 
হিন্দু সমাজকে তিন তাগ করা হল (তাতেও শাস্তি নেই। ওবিসি বা পিছড়ে বর্গকেও “অতি 
পিছড়ে বর্ণ নামে ভাগ করে দুর্বল হিন্দু সমাজকে আরও দুর্বল করে মুসলমান ও 
প্রিস্টানদের সহজ শিকারে পরিণত করা হয়েছে। 

যারা জাতের নামে বজ্জাতি বলে চেচায়, জাত বাবস্থার উচ্ছেদের গলা ফাটায়, মনু 
প্রবর্তিত চার-জাত (করোহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুর) ব্যবস্থাকে শাপ-শাপাস্ত করে, সেই চার 
জাতকে ৪০০ জাতে বিভক্ত করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। যারা জাত-ব্যবস্থার পূর্ণ 
সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও শাসন ক্ষেত্রে “ডুড়ু ও টামাকু” খাচ্ছে তারাই জাত ব্যবস্থার নিন্দায় 
পঞ্চমুখ । অথচ শিক্ষার প্রসারে ও আর্থিক উন্নয়নে সকলের সমানাধিকারের ব্যবস্থা থাকলে 
সমাজ সাম্য ভ্রুততর হোত, সমাজ-সংবদ্ধতা দৃঢ়তর হোত, জাত-তীড়িয়ে জীবনযাপনের 
হীনমন্যতা দূর হোত। কিন্তু জাত নিয়ে রাজনীতি করার দুঘোগ থাকত না। তাই জাতগাত 
নিপাত যাক : জাতব্যবস্থা দীর্ঘজীবি হোক। 

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ যখন মেনেই নেওয়া হলো, এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান 
সৃষ্টি হলো, তখন হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে হিদ্দুস্থান নাম দিতে আপত্তি কি ছিল। নীতি 
আদর্শ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সাপ্প্রদায়িক মুসলিম লীগের কাছে যখন নতি স্বীকার করাই 
হল, তখন হিন্দস্থানে হিন্দুর অগ্র্ধধিকার ঘোষণা করা এবং 14৭)০01/-1701/ ইত্যাদি 
জুয়াচুরির আশ্রয় না নিয়ে পরিন্নার হিন্দু-মুসলমানকে 'যে যার পরিচয় দেবার সাংবিধানিক 
অধিকার দেওয়া হল না কেন? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নামক যে জাতীয়তাবাদী 
তরমুজ ভারতে থেকে গেল, তার মন রক্ষার্থেই ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের 


২৭ ॥. 


রক্ষণাবেক্ষণ, দাড়ি- টুপি' রেখে মসজিদ মাদ্রাসাসহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিয়ে, দিনে 
পাঁচওয়ান্ত আল্লার নামে চিল্িয়ে, কান ঝালাপালা করার অধিকার দেওয়া .হল। 'আর 
হিন্দুদের হিন্দু নামে পরিচয় দেবার অধিকারও দেওয়া হল না। হিন্দুদের পরিচয় হল 
কখনও 06739191, কখনও 78101 কখনও বা ০7-091) হিসাবে 

কিন্তু কখনওই হিন্দু বলে নয়, ইংরেজরা শয়তানি করেই হোক কিংবা 
'কোরান-হাদিসের নির্দেশ মেনেই হোক, হিন্দু আর মুসলমান যে দুটি পৃথক জাতি, তা 
ক্ষমতা হত্তীস্তরকালেই লিখিতভাবে বলে দিয়েছে । তা. না হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 
এলাকা পাকিস্তানে যাবার কথা বলত না। কিন্ত জল ঘুলিয়ে খাবার জাত হিন্দু কংগ্রেসীরা 
ভারতীয় সংবিধান থেকে “হিন্দু শব্দটি বাদ, দেবে কেন? কারণ, যে পরিবারে মুসলমান 
রক্ত, খৃষ্টান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সে দৃষিত রক্ত থেকে উৎপন্ন পুরুষ বা মেয়েরা 
কখনওই হিন্দু নামোচ্চারণ করে তাদের রক্ত শোধন করবে না। সুতরাং, সে মানসিকতা 
থেকেই ২০ কোটি অহিন্দুদের হাতে ১০০ কোটি হিন্দুর উপর নজরদারি খবরদারি ও 
জারিজুরি করার অধিকার দান মানসে ণ380008] /0৬1501/ 0০17011-এর চেয়ারপার্সন 
সোনিয়া গান্ধীর এই অপচেষ্টা । শকুনির কুপরামর্শে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল; আর ইটালি 
থেকে উড়ে এই মহিলা শকুনি হিন্দু বংশ ধবংস করার কাজে মেতেছে। মুসলমানদের ঢাল 
করে খৃস্টান রাজত্ব কায়েম করার অশুভ খেলা শুরু করেছে।সারা বিশ্বে নিন্দিত ও ঘৃণিত 
ইসলামী বর্বরতাকে ভারতে স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দানের জন্যই তৈরি হয়েছে 
“চা5%610101) 91 00101100191 210 18159190 ৬1919709 131]1, 2011” | এই বিল পাস 
হলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলা বা লেখা .যাবে না। মুসলমান 
সন্ত্রাসবাদীদের নামোল্লেখ করা যাবে না। তাদের কুকীর্তির সমালোচনা করা যাবে না। 
হিন্দুদের জীবনে নেমৈ আসবে মগের মুলুক, সারা দেশ হবে মুসলমান ও খৃস্টান হার্মাদ, 
জল্লাদ, বোন্বেটে, পাইরেট ও তালিবানদের নির্ভয় চারণভূমি; আর হিন্দুদের বধ্যভূমি । 

সেই সঙ্গে ভারতমাতাকে খন্ডখন্ড করে. মুসলমান ও খৃস্টান দেশদ্রোহীদের মধ্যে 
বিলিবন্টনের ব্যবস্থা। আমেদ প্যাটেল আবার সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শদাতা। তারা.এর 
চেয়ে ভালো পরামর্শ কি সোনিয়া গান্ধীকে দিতে পারে? সুতরাং রাস্তব পরিস্থিতির 
সম্মুখীন না হয়ে হিন্দু সমাজ ক্রিকেট খেলা ও সিরিয়ালে মজে থাকলে তাদের অবলুপ্তি 
ভগবানের বাবাও ঠেকাতে পারবে না। এই আইনকে ঠেকাতে ঘদি আইনসভাকে ধ্বংস. 
করতে হয় সে ভি আচ্ছা। 

শ্রী শিবাজী গুপ্ত মহাশয়ের “ 'আইন ঠেকাতে আইনসভা ভাঙ্গা অপরাধ নয়” লেখাটি 
২২শে মাঘ ১৪১৮, স্বস্তিকায় প্রকাশিত হয়। সোনিয়া গান্ধীর অপচেষ্টা, এই জঘন্য বিলটি 
পাস হলে ভারতবর্ষে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।.লেখাটির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। 
সেজন্য লেখাটি হবহ তুলে দিলাম ্ততিকা সম্পাদক এবং লেখকের অনুমতি ছাড়া লেখাটি 
প্রকাশ করার জন্য মার্জনা প্রার্থী। 

২৭.৫.২০১১ আনন্দ বাজার পরিকা়৪র্ ঠায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়। বিজাতীয় 
উপদংশ.পরিষদ বিলের খসড়া চূড়াত্ত করে। 

এই বিলে ধরে নেওয়া হয়েছে হিন্দুরাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে, আক্রান্ত হয় 
.মুসলমানরা। তাই হিন্দুদের শাস্তি দিতে হবে। হিন্দুরী আক্রান্ত হলেও মুসলমানেরা 
শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। হিংসা ছড়ালেও, মুসলমানেরা ছাড় প্লাবে। এমন কী 
মুসলিম জঙ্গী-সংগঠনগুলি ছাড় পাবে। 
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এ আইন বলবৎ করতে ৭ সদস্যের কমিটি গড়া হবে। কমিটির চেয়ারম্যান, ভাইস 
চেয়ারম্যান সহ ৪ জন সদস্যই মুসলিম হবে। এই কমিটি দাঙ্গা হলে তদস্ত করবে, অভিযান 
চালাবে, স্বশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করবে, সরকারকে নির্দেশ দেবে এবং দার্গা উপক্রত 
রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করবে। অর্থাৎ প্রতিটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে, 
বাতিল করার ক্ষমতা কমিটির থাকবে।, 
ৃ লক্ষ কোটির নেক জাভিক দাদি দিলনা মোনিযা 
গান্ধীকে প্রকাশ্যেক্ষমা চাইতে বে ।সর্বনাশা মুসলিম তোষণ বিল, বাতিলকর-ছিঁড়ে ফেল | 


আগুন নিয়ে খেলা 


বর্তমান বর জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে সুড়সুড়ি 
দেওয়ার রাজনীতি থেকে যে শতবর্ষের প্রাচীন কংগ্রেস দলটি মোটেই মুক্ত নয়, তা প্রমাণ 
করে দিলেন সলমন খুরশিদ। সলমন খুরশিদ কোনও হেলাফেলার ব্যক্তি নন। তিনি বিশিষ্ট 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা, তদুপরি কেন্দ্রীয়, আইন মন্ত্রী। উত্তরপ্রদেশে ভোট প্রচারে গিয়ে 
খুরশিদ মুসলমান সম্প্রদায়কে নয় শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। 
সেজন্য অবশ্য নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করার দায়েও পড়েছেন তিনি। নির্বাচন কমিশন 
তাঁকে ভর্থসনা করেছে। কিন্তু এতে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রীর কোনওরকম সম্বিং ফেরেনি। 
উত্তরপ্রদেশে “মুসলিম রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র” বলে পরিচিত আজমগড় জেলায় অস্তিমলগ্নের 
ভোট প্রচারে গিয়ে খুরশিদ বলেছেন, ২০০৮ সালে দিল্লির ওখলা এলাকায় বাটলা হাউসে 
দিলি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত জঙ্গিদের ছবি' দেখে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী 
কেঁদে ফেলেছিলেন। আজমগড়ের মুসলিম যুবকদের ওই পরিণতি দেখে সোনিয়া নাকি 
চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি। খুরশিদের এহেন মন্তব্যের পর উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় 
দফা ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে কংগ্রেসকে যথেষ্টই অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে। ফলে ড্যামেজ 
কন্ট্রোল করতে নেহরু-গান্ধী পরিবারের অতিঘনিষ্ঠ দিখ্বিজয় সিংকে আসরে নামতে 
হয়েছে৷ দিশ্বিজয় কেন্্রীয় আইন মন্ত্রীর বক্তব্য খণ্ডন করে জানিয়েছেন, এ কথা ঠিক নয়। 
সোনিয়া গান্ধী মোটেও কাদেননি। অন্যদিকে প্টাচে পড়ে খুরশিদ এখন ধলছেন, সংবাদ 
মাধ্যম তার. কথা বিকৃত করছে। 

খুরশিদ বা দিশ্বিজয় সিঁংরা যাই বলুন নাকেন, কংগ্রেস কিন্ত ভোটের স্বার্থে ঠিক এই 
রাজনীতিই করে থাকে উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলাকালীন এসব কথা বলে প্যাচে 
পড়ে গিয়ে খুরশিদ এখন ভিন্ন সুরে গাইছেন। কিন্তু পরদার আড়ালে কংগ্রেস যে 
সাম্প্রদায়িক তোবণের রাজনীতি করে তাও ফাঁস হয়ে গিয়েছে: সম্প্রতি, জয়পুর সাহিত্য 
উৎসবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সলমন রুশদির অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করায়। 
জয়পুর সাহিত্য উৎসবে সলমন রুশদিকে হাজির করা যাবে না, এই মর্মে একটি মৌলবাদী 
সংগঠন হুমকি দিয়েছিল। তাদের সেই হুমকির কাছে মাথা নুইয়ে প্রশানও-রুশদির 
সাহিত্য উৎসবে অংশগ্রহণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে । এর পিছনেও কংগ্রেসের 
তোষ্ণের রাজনীতি ছিল বলেই এখন জানা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বচিনের 
আগে সংখ্যালঘু মৌলবাদী গোস্ঠীগুলির কাছে অপ্রিয় হতে চায়নি কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশে 
সংখ্যালঘু ভোটের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেসই নিষেধাজ্ঞা জারি করতে প্রশাসনের উপর 
চাপ সৃষ্টি করেছিল। 

কংগ্রেস এবং সলমন খুরশিদের এই রাজনীতির পরিণতিটি কিন্তু ভয়াবহ ।.আজমগড়ে 
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খুরশিদ যে কথা বলেছেন বা যেভাবে সলমন রুশদির জয়পুরে আগার উপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপিত হয়েছে, তাতে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিই উৎসাহ পাবে। মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি 
৮2 
ওই কথা বলার সময় মনে রাখা উচিত ছিল, তিনি আসলে 
ই 
না। আসলে ভোটের দায়ে জাতপাত-ধর্ম-সম্প্রদায় নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে সলমন 
খুরশিদের মতো নেতারা কাগুজ্ঞান রহিত হচ্ছেন। কী করছেন, কী-ই বা বলছেন, তার 
পরিণতিই বা কী হতে পারে, এসব চিস্তা তাদের মাথায় থাকছে না। . 

স্বাধীনতার পর থেকেই জাতপাত এবং ধর্মের রাজনীতি এদেশে একটি অসুখ। দুঃখের 
এই যে, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান মঞ্চ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও এই অসুখ 
থেকে মুক্ত নয়। বি জে পি যেমন উট্র হিন্দুত্বের জিগির তুলে রাজনীতি করেছে, তেমনই 
কংখ্রেস নিজের সুবিধামতো আড়ালে-আবডালে সাম্প্রদায়িকতার কার্ড নিয়ে খেলা 
করেছে। নিজের প্রয়োজনমতো কখনও সে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আবেগে সুড়সুড়ি 
দিয়েছে, কখনও নরম হিন্দুত্বের রাজনীতি করেছে। কংগ্রেসের এই সুবিধাবাদের 
রাজনীতিটাই মারাত্মক। এতে শেষ পর্যস্ত সমস্ত রকম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই দেশের নানা 
প্রান্তে মাথা চাঁড়া দিয়ে ওঠার সুবিধাটুকু পেয়ে যায়।. 

জাতপাত-ধর্মের রাজনীতির এই অভিশাপ থেকে এই দেশের মুক্তি কবে, উরে 
কারও জানা নেই। সে মুক্তি তখনই সম্ভর যদি প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলি জাতপাত এবং 
ধর্মের রাজনীতি থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে। কিন্তু সে সদিচ্ছা তাদের আদৌ আছে কী? 

উত্তর প্রদেশে মুসলিম রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র তা মুসলিম সন্্াসবাদীদের ঘাঁটা- 
আজম গড়। 

২০০৮ সালে দিল্পির ওখলা এলাকায় বাটলা হাউসে সক্তাবাদী হানায় জঙ্গীদের 
সংগে দিল্লি পুলিশের সংঘর্ষ--কয়েকজুন জঙ্গী মারা যায়। পরে আজমগড় থেকে পুলিশ 
কয়েকজনকে আটক করে। আটক ব্যক্তিদের পরিবারদের সহানুভূতি জানাতে যুবরাজ 
রাছলের আজমগড় সফরের খবর সংবাদপত্রে পড়েছিলাম 

কিন্ত সলমন খুরশিদ যা বললেন তা যেমন তুলনাহীন, তেমনি তুলনাহীনা কংগ্রেস নেত্রী 
সোনিয়া গান্ধী । কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ বললেন বাটলা.হাউসের সংঘর্ষে নিহত 
জঙ্গীদের ছবি দেখে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী কেদে ফেলেছিলেন। আজমগড়ের 
মুসলিম যুবকদের ওই পরিণতি দেখে সোনিয়া নাকি চোখের জল চেপে রাখতে পারেননি। 

এর থেকে মারাত্মক কথা আর কী হতে পারে। এতো মুসলিম তোষণ নয়। এতো 
সন্ত্রাসবাদী মুসলিম মৌলবাদী তোষণ। এর আগেও তিনি বলেছিলেন আমি ১২৫ বছরের 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে মুসলিমদের একমাত্র রক্ষাকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সেজন্যই 
বোধহয় আফজল গুরু, আজমল কাসবরা-সর্বোচ্চ আদালতে দণ্ডিত হয়েও শাস্তি পায় না। 

বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে যেতে. হয়েছিল। ভ্বারতে 
হিন্দুদের কী এবার সেই অবস্থা হবে? 

সোনিয়া গান্ধী সন্ত্রাসবাদী মুসলিমদের মা হতে পারেন, কিন্তু তিনি ভারতের হিন্দুদের 
_বিমাতা ছাড়া কেউ নন। 


৩০ 


এ রাজ্যে জেট বাঁধছে ইসলামি জঙ্গিরা 


জগস্মাথ চট্টোপাধ্যায় : কলকাতা. 


বহি ভিন রা ৭ 
রাজ্যে ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলি এক ছাতার তলায় আসছে। শুধু ছাতীর তলায় 
আসাই নয়, বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা ছ'টি জেলাতে তলে তলে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী 
সংগঠন গড়ে তুলেছে। নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনগুলির 
বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চেয়ে পাঠানো রিপোর্টের ভিত্তিতে এমনই তথ্য 
পেশ করেছে রাজ্য গোয়েন্দা।বিভাগ। স্বরীস্ট্র দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলাগুলিকে সতর্ক 
করে ওই দক্ষিণী সংগঠন ও তার সঙ্গ যুক্ত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনগুলির 
উপর নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। 

স্টুডেন্টস ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইন্ডিয়া বা সিমি'কে নিষিদ্ধ, ঘোষণা করার পর 
দক্ষিণ ভারতের এই সংগঠনটি দেশের নিরাপত্তী এজেন্সিগুলির কাছে সবচেয়ে বিপজ্জনক 
হয়ে উঠেছে। কেরলে সংগঠনটির ভিত্তিভূমি বলে তার পরিচালনায় আরর দেশের 
পেন্রলারের অভাব নেই। রয়েছে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ বহু সদস্য। . 

"রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এরাজ্যে সংগঠনটির কার্যকলাপ: খোঁজ নিতে গিয়ে কিছুটা 
স্তডিতই হয়েছে। কারণ, তলে তলে বেশ কয়েকটি ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনের 
নেটওয়ার্ক গড়ে ফেলেছে দক্ষিণ ভারতের ওই সংগঠন। রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের 
দিল্লিতে পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়েছে, কেরল, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর তিনটি সংস্থা 
একত্রিত হয়ে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকাশ্যে তাদের 
আজেপ্ডা হল সামাজিক ন্যায়ের দাবি তোলা। কিন্তু গোপনে তারা প্রশিক্ষণ শিবির চালানো 
থেকে শুরু করে সিমি নেতাদের জেল থেকে ছাড়াতে নানা কাজ করছে। গতবছর থেকে 
২৩ জুন কেরলে মালাপপুরম জেলার মনজেরিতে গ্রিন ভ্যালি ফাউন্ডেশনে একটি প্রশিক্ষণ 
শিবির চালায়। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৪ জন অংশ নিয়েছিলেন। এরা রাজ্যের বিভিন্ন 
ইসলামিক মৌলবাদী সংগঠনের নেতা-কর্মী। কালিকটে ওই দক্ষিণী সংস্থার জাতীয় 
সম্দেলনে অংশ নিতে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসাবে মুর্শিদাবাদের কালেক্টরেট মোড়ে ২০০৯ 
সালের ১ জানুয়ারি একটি সমাবেশও হয়েছিল। তাতে প্রায় ৫৫০০ সমর্থক উপস্থিত ছিল। 
যদিও সরাসরি সংগঠনের নামে ওই সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়নি। ওই রিপোর্টে আরও 
বলা হয়েছে, দক্ষিণী ওই সংগঠনটির মদতে ইসলামিক সংগঠনগুলি মুর্শিদাবাদ, মালদহ,. 
উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, নদীয়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ব্যাপক আকারে 
'ছড়িয়ে পড়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষণার পর সিমির যে সব সদস্য বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল, তারা 
আবার নতুন করে সক্রিয় হচ্ছে। ২০১১ সালের ২১ আগস্ট পার্ক সার্কাসের হুমায়ুন 
কবীর ইনস্টিটিউটে একটি ইফতার পার্টিও আয়োজন করেছিল। তাতে সংগঠনটির শীর্ষ 
নেতারা উপস্থিত ছিলেন। ঢালাও অর্থের জোগান থাকায় রাজ্যের ইসলামিক সংগঠনগুলিও 
দক্ষিণ ভারতের সংস্থাটির অধীনে নাম লেখাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত ইসলামিক 
সংগঠনগুলির একটি ফেডারেশন তৈরি করা। এই সংগঠনটির গোপন আজেম্ভা রাজ্য 
গোয়েন্দা দপ্তরকে যথেষ্ট উদ্বেগে রেখেছে। সেই কারণে তারা জেলা পুলিশকে তৎপর 


৩১. 


হতে নির্দেশও.দিয়েছে। জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ ভারতীয় সংস্থার অধীনে যে স্থানীয় সংস্থা 
নাম লিখিয়েছে, সেগুলি নতুন সরকারের তীব্র সমালোচনা শুরু. করেছে। মমতা 
বন্দযোপাধ্যায়ের নানা আচরণের বিরুদ্ধেও গ্রামে গ্রামে প্রচার চলছে। গোয়েন্দারা এই 
বিষয়টি নিয়েও উদ্দিগ্। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক কর্তার কথায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পি চিদন্বরম 
সারা দেশে সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতি বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখেছিলেন। সম্প্রতি 
যে কয়েকটি গোলমালের খবর এসেছে, তার পিছনে এই-দক্ষিণী সংগঠনের যোগসূত্র 
পেয়েছে পুলিশ। এরাজ্যে তারা প্রসারিত হতে থাকায় বেশ চিতায় প্রশাসন। ৃ 

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দীর্ঘদিন যাবৎ সীমান্তব্তী অঞ্চলে গজিয়ে ওঠা ১০ হাজার বে- 
আইনি মাদ্রাসা ও মসজিদের উপর কঠোর নজরদারির কথা বলে আসছে। তা সত্ত্ব 
মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় এসেই ওই বে-আইনি মাদ্রাসাগুলিকে সরকারী অনুমোদন দিয়ে 
দিলেন। সরকার মাল্লাপুরমকে মুসলিম জেলা ঘোষণা করেছেন, সেখানে আলিগড় মুসলিম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস নামক সন্ত্রাসবাদী আখড়া খোলার জন্য কোটি. কোটি টাকা বরাদ্দ 
করা হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদ্রাসা এবং কলকাতায় আলিয়া আর মুর্শিদাবাদে 
আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। সেখানে 
মৌলবাদী ইসলামিক সংগঠনগুলির বাড়বাড়ন্ত তথা জঙ্গী কার্যকলাপ হবে না তোচ কি 
শীতাপাঠ হবে? 

মুসলিম ভোট ভিখারী নেতারা মিথ্যাচারী, ভণ্ু, সাময়িক ক্ষমতার মধু চাটতে এরা 
দেশের সর্বনাশ সাধন করবে। 


ব্উজ বাংলা--১৫.২.২০১২ 

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে পশ্চিমবঙ্গে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় 
ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সুরক্ষা সংঘ একটি 
সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সংঘের পক্ষ থেকে 
ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক আহ্বায়ক শামিম আহমেদ। তিনি জানান, গত.পাঁচ 
বছর ধরে তারা উর্দকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য লড়াই করছেন। তিনি 
আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গে ১০ শতাংশ উর্দু ভাষাভাষি মানুষ বসবাস করেন। বিগত 
বামফ্রন্ট সরকারের কাছে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি 
বহুরার জানালেও তাতে কর্ণপাত করেনি তারা। ২০১১ সালে সরকার পরিবর্তনের সময় 
বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার 
কথা বলেছিলেন। কিন্তু:সরকার পরিবর্তনের ৯ মাস কেটে যাওয়ার পরও বিষয়টি নিয়ে 
কৌনও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। চলতি বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে শুধু 
১৩টি পুরসভা এলাকা ও ৩টি ব্লকে সরকারিভাবে উর্দু ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারদপে স্বীকৃতি 
দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্ত অন্ধ প্রদেশের তিনটি জেলায় উর্দু ভাষাভাষি মানুষ বসবাস 
করেন বলে ওই রাজ্যে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিস স্বীকৃতি দিয়েছে ওই রাজ্যের সরকার । 
এছাড়া ঝাড়খণ্ড ও বিহারে বাংলা ভাষাভাষি মানুষ থাকেন বলে সেখানে বাংলাকে দ্বিতীয় 


৩২ 


ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই রাজাগুলিকে মডেল হিসাবে নেওয়া 
হয়, তা হলে কেন পশ্চিমবঙ্গে উর্দূ্ধিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না, তা দিয়ে তিনি 
সরকারেন্প বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। এজন্য আগামি -১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার - মেট্রো 
চ্যানেলে একটি বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। 


নাগরিক সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ উন 
তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে 

বর্তমান ১৫.২.১২ 

আদালত সংবাদদাতা, কলকাতা : বাংলাদেশিদের মিথ্যা নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট 
দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তর নর কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ 
দাসের বিরুদ্ধে। পুলিশ ওই সার্টিফিকেটগুলি জাল বলে জানালেও বিচারপতি অসীম 
কুমার রায় ও বিচারপতি তরুণ গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ সেইসব সার্টিফিকেট আদালতে 
পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে। সেইসঙ্গে ওই বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আদালতে 
রিপোর্ট পেশ করার জন্যও বেঞ্চ পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে। মহম্মদ সালাউদ্দিনসহ ১১ 
জনকে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করেছিল পুলিশ। তারা নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি 
করলেও নিম্ন আদালতে তাদের আবেদন গৃহীত হয়নি। সেইসুত্রে অভিযুক্তরা হাইকোর্টে 
আবেদন করে। আবেদনের সঙ্গে তারা ওই বিধায়কের প্যাডে দেওয়া সার্টিফিকেট পেশ 
করে নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করে। কিন্তু, রিনি ভিন তিনি তি 
জানায়, সার্টিফিকেটগুলি জাল। 


আর ৬দিন. পর ২১ লা 
বাংলার বাঙালি তথা কাঙালীদের কাছে এর থেকে আর কী সুখবর হতে পারে? 


কাঙালীদের নরম মাটিতে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সুরক্ষা সংঘ নামে আরও একটি 
মৌলবাদী সংগঠনের চারা গাছ গজিয়ে উঠল। দেশ-ভাগের পর খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 
৩৮ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যা ছিল। উ্দুভাষী মুসলিম ছিল মাত্র কয়েজ হাজার। এর মধ্যে 
জনসংখ্যার ১০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি উ্দুভাবী মুসলমান এলো কোথা থেকে? 
১৯৭১ সালের যুদ্ধে ৯০ হাজার পাক যুদ্ধবন্দীকে ইন্দিরা গান্ধী মুক্তি দিলেন। তাদের 
সংগে বাংলাদেশের রাজাকার, আলবদর মিলে লক্ষাধিক অবাঙ্গালী মুসলিমকে কলিমুদ্দিন 
সামস কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল। সেই এক লক্ষই বা,এক কোটি কি করে হয়? এদিকে 
সিদ্দিকুল্লা বলছে পশ্চিমবঙ্গে ৩ কোটি মুসলমান। যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, 
১554857955555945555 
কাশ্মীর। কাশ্মীরে হিন্দুরা নিশ্চিহ্ন হিন্দুরা একটু ভাবুন।, 

মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের যতরকম 'ন্যায়-দাবিও বাড়ছে। শিক্ষায় 
সকলের সমান অধিকার। মুসলমানদের জন্য আলাদা মাদ্রাসা, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হবে 
কেন? হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীরা. একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে না কেন? 


১৩) 


বোধ করছে। 

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২, ভা 
প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে রাজা সুবোধ-মল্লিক স্কোয়ারে একটি সভার উদ্যোগ নিয়েছিল। 
তার জন্য নিয়ম মাফিক কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের অনুমতি নিয়েছিল। 
আগের দিন মঞ্চ তৈরির সময় মুসলমানরা এসে বাধা দেয়। কথা কাটাকাটিতে উত্তেজনার 
সৃষ্টি হলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের .পুলিশ সাম্প্রদায়িক সৃম্জ্রীতি রক্ষার জন্য শুধুমাত্র 
কয়েকজন হিন্দু সমর্থকরে আটক করে। পরদিন উদ্োক্তরা' কোর্টের আদেশে শেষ মুহূর্তে 
কোনওরকমে সভাটি শেষ করেন। সভার বক্তারা ঘটনার তীর নিন্দা করেন। এই সংবাদ 
কোনো মিডিয়া প্রচার করে নাই। 

কিছুদিন আগে কলকাতার পারকসার্কাসে মহাসক অশথিনীকুমার দণ্ এবং চারণ কৰি মুকনদ 
দাসের দুটি মূর্তি পুরসভার অনুমতি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত .হয়। তারপর বর্তমান তৃণমূলী 
তৎকালীন কংগ্রেসী, নেতা-_সুলতান আমেদ মৌলবাদীদের নিয়ে আন্দোলন করে মূর্তি দুটি 
তুলে নিতে বাধ্য করে। এই খণ্ডিত বঙ্গেও হিন্দুরা মুসলিমদের কাছে সমান অসহায়। 

এর জন্য হিন্দুরাই দায়ী। মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে অতীতেও তারা এক্যবদ্ধ হয় 
নাই। বর্তমানেও এক্যবদ্ধ নয়। এক্যবদ্ধ হতেই হবে। ৃ 

ভারতবর্ষে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র, এখন দিনে ৫ বার করে মাইকে আজান দেওয়া 
হয়। আজানে কোনো আধ্যাত্মিক তত্ব কথা শোনানো হয় না। লা ইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদূর 
রসূলুল্লা। এর অর্থ হল আল্লা ব্যতীত উপরস্য নাই এবং মহম্মদ আল্লার রসুল। নামাজের 
শুরুতে সুরা ফাতেহা আবৃতি করে, কোরানের অন্তত ৩টি আয়াত আবৃত্তি করতে হয়। 
যেগুলিতে অন্য ধর্মাবলম্থী অর্থাৎ কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো হয়। ঈদের নামাজের 
পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়-- হে আল্লাহ, ইসলাম ধর্ম ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 
চিরকাল জয়যুক্ত করুন এবং অবাধ্য কাফেরদের পরাস্ত ও পদানত করুন। ৃ 

হিন্দুরা সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করে এবং ইঞ্টদেবকে প্রণাম করে সকলের মঙ্গল কামনা করে। 
সেই হিন্দুরা কোরাণের পরধর্ম বিদ্বেষের কথা দিনে ৫বার শুনবে কেন! 

লক্ষকোটি হিন্দু এক্যবদ্ধ হয়ে-ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের 
এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের কাছে প্রতিবাদ করুন আমরা এই পরধর্ম বিদ্বেষের কথা দিনে '৫ বার 
করে শুনবো না। আজানে মাইক বদ্ধ হোক। না হলে তীর আন্দোলন গড়ে তুলুন। 


৩৪ 


|| তৃতীয় পরিচ্ছেদ | 
এসো, ভাগ করে খাই 

৪787৬ আর বাকি দুই টুকরো হলো 
আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র-মুসলমানদের দেশ। মজার ব্যাপার হল--খণ্ডিত দুটি মুর্লমানের 
দেশের মুসলমানরা, সেখানে থেকে সেখানকার অমুসলমানদের মেরে, কেটে, ধর্ষণ ও 
নুন করে তাড়িয়ে দিল। অথচ ভীরত নামক দেশটির মুসলমান্রো_-আলাদা 
দেশ-চেয়েও সেখানে না গিয়ে ভারতে থেকে গেল। ূ 

দেশ ভাগের সময় ভারতের নেতাদের উদপ্র ক্ষমতালিল্সা দেখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
চার্টিল বলেছিলেন-_15 7০%/57 %/11 18০10101016 1020709 9? [২8961, [08295 
810 [755.9০০৪$, কথাটা এখনও 'সমান প্রাসঙ্গিক। 

যখন খন্ডিত অংশদুটি অর্থাৎ নবগঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র থেকে লক্ষ লক্ষ 
অমুসলমান অত্যাচারিত, নিঃস্ব হয়ে ভারতে আসতে লাগল তখন ভারতের কতিপয় 
দরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা প্রস্তাব দিলেন অধিবাসী বিনিময় করা .হোক। অর্থাৎ সরকারি 
উদ্যোগে পাকিস্তান থেকে সেখানকার অমুসলমানদের ভারতে নিয়ে আসা হোক এবং 
ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বেশিরভাগ 
নেতা সেই প্রস্তাবটি সমর্থন তো করলোই না উল্টে যাঁরা এই প্রস্তাব করেছিলেন, 
তদের সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হল। সেই থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িক কথাটি বহুল 
প্রচলিত। তার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নামে একটি কথা প্রচারিত হতে থাকল। ধর্মনিরপেক্ষ 
কথাটির এক বিচিত্র সংজ্ঞা রচিত হলো। হিন্দুদের উপর অত্যাচারকে হাসিমুখে মেনে 
নেওয়ার নাম সাচ্চা-ধর্মনিরপেক্ষ। তারপর ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে 
ধর্মনিরপেক্ষ কথাটা সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করে মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলি স্পর্শকাতর, 
সংবেদনশীল, উত্তেজনাপূর্ণ ইত্যাদি বিচিত্র আখ্যায় ভূষিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা 
হলো। 

স্বাধীন দেশের নতুন সরকারের প্রথম পর্বে মন্ত্রীসভার. বেশিরভাগ মন্ত্রী যোগ্য 
ছিলেন। তখন একজন রাজ্যপালের বেতন ছিল মামিক ৫ হাজার টাকা এবং রাষ্ট্রপতির 
বেতন ছিল ১০ হাজার টাকা। বর্তমানে একজন দারোয়ানের বেতন মাসে ১৫০০০ 
টাকা। 

দেশ-স্বাধীন হওয়ায় দেশের সম্পদ বিদেশে যাওয়া বন্ধ হলো, দেশপ্রেমিক নেতাদের 
সুযোগ্য পরিচালনায় দেশের অগ্রগতির সূচনা ভালই হলো। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন 
রইলো না। ৃ 

সৎ এবং আদর্শবাদি নেতাদের সংখ্যা কমতে শুরু হলো আর দুর্নীতি বাড়তে 
লাগলো। প্রথম যুগের সিরাজুদ্দিন কেলেঙ্কারি, মুদ্রা কেলেক্কারি, জয়ন্তী শিপিং, জীপ 
কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতো। মন্ত্রীদের পদত্যাগ পর্যস্ত করতে 
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হতো । তারপর দুর্নীতি বাড়তে বাড়তে সর্বত্র দুর্নীতি। শেয়ার কেলেঙ্কারি, বোফর্স 
কেলেস্কারি, স্ট্যাম্প কেলেঙ্কারি, জমি, খনি, গেমস থেকে টু জি কেলেস্কারি। ইংরেজ 
না। ও 21 
প্রথম দিকে কংগ্রেসের একদলীয় শাসন. ছিল বিরোধী আসনে ছিল জনসংঘ, 
কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতি দুর্নীতি, স্বজন পোষণ এবং অর্থনৈতিক 
বৈষম্যের প্রতিবাদে রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক.দল গড়ে উঠলো। কংগ্রেসের ক্ষমতা 
সঙ্কুচিত হতে লাগলো। কিন্তু আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে আবার বিভিন্ন উপদল তৈরি 
হলো। জনগণের অভাব অনটন কমলো না। মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে লাগলো। 

আদর্শবাদি স্বাধীনতা সংগ্রামী জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বাধীনতার পর সরকারি ক্ষমতার 
বাইরে থেকে সর্ধোদয় আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মানুষের দারিন্র মুক্তির চেষ্টা 
করেছিলেন। কি সর্বপ্রাসী দুর্নীতি আর অবক্ষয়ে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ক্ষোভে 
দুঃখে বললেন [০6৪1 75৬০0181071 তার ডাকে সাড়া দিয়ে বিরোধী দলগুলি 
একজেট হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়লো। কংগ্রেস পরাজিত হলো। মোরারজি 
দেশাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত হল জনতা সরকার । কিন্তু বেশি দিন টিকলো না। চরণ 
সিং-এর ক্ষমতা লিক্ষা, জনতা সরকারের পতন ঘটালো। কংগ্রেসের সহযোগিতায় 
চরণ সিং প্রধানমন্ত্রী হলেন। 

শুরু হল ক্ষমতা ভোগ করার ভাগ বাঁটোয়ারা। তারপর দেশের অর্থ ও সম্পদ 
মিলেমিশে ভাগ করে খাওয়া শুরু হলো। যত বিরুদ্ধ মতের রাজনীতিক হোন না কেন, 
ভাগ করে খাওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। সকলে বলে এসো ভাগ করে খাই। 
. শিবু সোরেনের সাংসদ বিক্রী আমরা মেনে নিয়েছি মন্ত্রীসভায় 'শীসালো দপ্তর” 
আর “হর্স ট্রেডিং কথা দুটিও আমাদের গা সওয়া। সাংসদ যেমন কেনাবেচা হয় তেমনি 
ভোটও কেনাবেচা হয়। দেশের নিরাপত্তা, দশের স্বার্থ বিক্রী করে ভোট কেনা হয়। 
এটাও একরকম ভাগ করে খাওয়া। 

চরণ সিং একদিন কংগ্রেসের সহযোগিতায় জনতা সরকারের গতন ঘটিয়েছিলেন। 
সম্প্রতি সংসদে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা বজায় রাখতে কংগ্রেস. চরণসিং পুত্র অজিত 
সিংকে প্রস্তাব দিল, “এসো, ভাগ করে খাই”। তুমি সংসদে আমাদের সমর্থন করো, 
তোমাকে আমরা কেন্দ্রে মন্ত্রী করবো। 

অজিত সিং বললেন, শুধু মন্ত্রী করলে হবে না। লখনৌ বিমান বন্দরটা আমার 
' বাবার নামে করতে হবে। ভারতে যা কিছু সবই গান্ধী পরিবারের নামে হবারই নিয়ম। 
ভবিষ্যতে এটা হয়তো রাহুল গান্ধীর নামে করা হতো। কিন্তু ভাগ করে খাবার আদর্শে 
কংগ্েস অজিত সিং-এর দাবী মেনে নিল। হয়ে গেল চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমান. 
বন্দর। | 

অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস, বি এস পি 
এবং সমাজবাদী পার্টার মধ্যে একের বিরুদ্ধে অন্যের নিন্দে মন্দ খুব হল। সমাজবাদী 
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পার্টার রাজ্যসভা সদস্য মুললিম নেতা রসিদ মাসুদকে ভাঙ্গিয়ে এনে, কংগ্রেস একেবারে 
ওয়ার্কিং কমিটির জনস্ত্িত সঙ্গস্য.করে নিল । তবুও সমাজবাদী পাটা ক্ষমতায় এলো 
আর কংশ্রেস চতুর্থ স্থানে মেমে এলো। এদিকে রেলমন্ত্রী দিনেশ ব্রিবেদীকে নিয়ে 
তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের কাজিয়া এমন পর্যায়ে এল, হয়তো তৃণমূল কংগ্রেসের 
উপর থেকে সমর্থন তুলে নিতে পারে। সোনিয়া গান্ধী, সেই মূলায়মের কাছে চিঠিসহ 
দূত পাঠালেন। ১৫ মার্চ বিশেষ বিমানে করে মতিলাল ভোরা ও পবন কুমার বনশল 
মুলায়মের কাছে গিয়ে বললেন, “এসো ভাগ করে খাই'। তুমি কংখ্বেসের উপর সমর্থন 
বজায় রাখো--তোমাকে কেন্্রীয মন্ত্রী করা হবে, তোমার ভাই রাম গোপাল যাদবকে 
রাজ্যসতার ডেপুটি চেয়ারম্যান করা হবে ইত্যাদি। . 

 উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা পেল না॥ মিলিজুলি সরকার গড়ে 
বহুগুণা মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বিনিময়ে ৩ জন বি এস পি ৩ জন নির্দল এবং ১ জন ইউ 
কে ডি (পি) পার্টার সকলকে মন্ত্রী করলেন। .. 

ভাগ করে খাওয়া আর দেওয়া-নেয়া. 40:৬০ ৪) 0810,-এর মধ্যে কোনো 
পার্থক্য নেই। আমাকে ভোট দাও তোমাদের পাইয়ে দেবো।. পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত 
জেলাগুলিতে ১০ হাজার বে-আইনি মাদ্রাসা গজিয়ে উঠেছে! কেন্টরীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক 
রাজ্যসরকারকে বার বার এই সব বে-আইনি মাদ্রাসার উপর কঠোর নজরদারির কথা 
বলে.এসেছে। অথচ মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী হবার ৩ মাসের মধ্যে ওই ১০ হাজার 
বে-আইনি মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিলেন। 

বাম সরকার সংখালঘুদের আলাদা বাট পদ্ধতি চাল করেছিল। এবছর 
মমতা ব্যানারজীর সরকার সংখ্যালঘুদের বাজেট বরাদ্দ ৭০% বাড়িয়ে ৩৩০ কোটির 
জায়গায় ৫৭০.কোটি টাকা করলেন। 

৪.৪.১২ বর্তমান প্রথম পাতার সংবাদ-_ইমামদের মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা 
ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর | লক্ষ্য পঞ্তয়েত ভোট । মামলার হুমকি বিজেপির। নেতাজী ইনডোর 
স্টেডিয়ামে ইমামদের সম্মেলনের আয়োজন করেছিল রাজ্য সরকার। তাদের যাতায়াত 
ও খানাপিনার ব্যবস্থা করেছিল সরকার। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে 
. ঘোষণা করলেন ৩০ হাজার ইমামকে মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা, সেই সঙ্গে বিনা 
পয়সায় ঘরবাড়ি ও সম্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। উপস্থিত ইমামদের কেউ 
বললে এই সম্মেলন নজিরবিহীন, কেউ বা আবার পঞ্চায়েত ভোটে-সি পি এমকে, 
হারাবার ডাক দিলেন। ইহাও একপ্রকার 0০ থা 10৩, অর্থাৎ এসো ভাগ করে 
খাই। 





* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : | 

তিতা ডি 
সে হচ্ছে খ্রিস্টান. আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্ম পালন করেই সন্তষ্ট নয়, অন্য 
ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এজন্য তাদের ধর্মগ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মিলবার 
কোন উপায় নেই।” 

রেবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭ আষাঢ়, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ কালিদাস নাগকে লিখিত পত্র, কালাস্তর, 
বিশ্বভারতী, ২৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৫, ১৯৮২।) 

স্* স্বামী বিবেকানন্দ, 

“এ বিষয়ে মুসলমানরা অত্য্ত সৃষ্টি সম্পম এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন। 
তাদের সিদ্ধবাক্য শুধুই একটি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মদুর রসুলুল্লাহ্‌।' অর্থাৎ ম্বর মাত্র 
একজনই.এবং মহম্মদ তার রসুল (প্রতিনিধি)। এই সিদ্ধ বাক্যের বাইরে আর যা কিছু 
আছে সবই নিকৃষ্ট বস্ত এবং অবিলম্বে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে-_-এই হল 
মুসলমানদের কথা। এ কথায় যে বিশ্বাস করে না, সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক,. 
মুহূর্তের হুশিয়ারি দিয়েই তাকে হত্যা করা হবে; যা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির অন্তর্গত 
নয় তাকে মূহুর্তের মধ্যে ধংস করতে হবে এবং এই বিশ্বাসের সাথে মিলছে না এমন 
যত গ্রন্থ আছে সেগুলিকে দগ্ধ করতে হবে। প্রশাস্ত মহাসাগর থেকে শুরু করে অতলাস্তিক 
মহাসাগর পর্যন্ত পাঁচশত বর্ষব্যাপী পৃথিবীর বুকে এই এক কারণে রক্তের বন্যা বয়ে 
গিয়েছে। এই হল ইসলার্ম।” 

কক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসাডোনার সেক্সপীয়র ক্লাবে ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০ সালে প্রদত্ত 
ভাষণের. রামকৃঞ্চমিশন স্বীকৃত বঙ্গানুবাদ, মূল ভাষণটি “টিচার্স অব দ্য ওয়ার্ঘ্” নামে 
অদ্ধৈত প্রকাশিত মায়াবতী সংস্করণের চতুর্থ খন্ডের ১২৬ পৃষ্ঠায় গাবেন।) 
সবি. আর. আন্বেদকর 

“ইসলামের ভ্রাতৃত্ব মোটেই বিশ্বপ্রাতৃত্ব নয়, এটা কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই, 
যারা মুসলমান তারাই কেবজ্জ এর সুযোগ পাবে, কিন্তু অমুসলমানরা পাবে কেবল শক্রতা।” 

€ডাঃ বাবা সাহেব ভীমরাও আন্বেদকর, পাকিস্তান অর দ্য পাটিশন অফ ইভিয়া* 
মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত তৃতীয় সংকেরণ, পৃ ৩৩০1) 

“যেখানেই ইসলামিক শাসন রয়েছে সেটাই মুসলমানের নিজের দেশ। বস্তৃত ইসলাম 
একজন প্রকৃত মুসলমানকে কখনই ভারতকে তার নিজের দেশ বলে মেনে নিতে দেবে 
না.বা হিন্দুদেরকে তার আত্মীয় বলে স্বীকার করতে দিতে পারে না।” 

(পুবোক্ি গ্রন্থ পু. ৩৩০-৩৩১) 

“মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক মুসলমান এবং তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
মধ্যে সত্যি কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বোঝা' দুক্ষর। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী 
মুসলমানদের ভাবাবেগ, লক্ষ্য এবং নীতিসমূহ আদৌ কংগ্রেসের সাথে মেলে কিনা বা 
মুসলিম লিগের থেকে তাদের আলাদা করে দেওয়ার কারণ আছে কিনা তা ঘোর সন্দেহের 
বিষয়।” (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০৮) 
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বেশী। (পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য) ভারতকে যেভাবেই ভাগ করা হোক না কেন 
কোনোভাবেই বিশুদ্ধ হিন্দু বা মুসলমান) এলাকা গঠন করা সম্ভব নয়। একমাত্র হিন্দু 
মুসলমান সংখ্যালঘু জ্লোক বিনিময়.করা হলেই তী সম্ভব। ঘতক্ষণ না তা করা হচ্ছে, 
পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সমস্যা হিন্দুস্থানে পূর্বের মতোই থেকে যাবে 
এবং হিন্দুস্থানে ক্রমাগত জাতিএরাজনীতিগত বিরোধ. হতেই থাকবে। 

(পূর্বোক্ত প্র পৃ. ১১৭) | 

“এতে সন্দেহমাত্র নেই যে ভোরত ও পাকিস্তানের মধ্যে) সংখ্যালঘু বিনিময় করাই 
সাম্প্রদায়িক শাস্তি বজায় রাখার একমাত্র সমাধান” 

(পবেক্তি গ্রন্থ, পৃ..১১৬) .. 

মনে রাখতে হবে একথা বলেছেন বাবাসাহেব আম্বেদকর, কোনও হিন্দুত্ববাদী নয়। 
আম্বেদকর ছিলেন প্রধান সংবিধান রচয়িতা এবং কংপ্রেস সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং 
একজন বৌদ্ধ। 
স্* মোহনদাস করমচীদ গান্ধী 

“জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানরা কোনো আগ্রহ দেখায়নি_মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য। তারা ভারতকে নিতজর দেশ বলে মনে করে না।”' 

(পৃথিবী বিখ্যাত মুসলিম- -প্রেমিক মোহনদাস করমাদ গান্ধী একথা বলেছেন ২৯ 
এপ্রিল ১৯২৫ সালের ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায়।) 
স্যার উইলিয়ম মুর 

হজরত মহশ্রদ নিরপেক্ষ জীবনীকার ও বিশ্ববিখ্যাত -উতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর, 

বলেছেন 

“কোরান ও ইসলামের তরবারি মানবসভ্যতা, স্বাধীনতা ও সত্যের সবচেয়ে, বড় 
শত্রু, যা আজ পর্যন্ত মানুষ দেখেছে” 

(দ্যলাইফ অফ মহম্মদ, স্যার উইলিয়মমুর,ভয়েসঅব ইন্ডিয়া, দিল্লী, ১৯৯২, পৃ-৫৫২।) 
আনোয়ার শেখ 

ইংল্যান্ড প্রবাসী, বিখ্যাত ইসলামিক পন্ডিত আনোয়ার শেখ লিখেছেন-__ 

“ইসলাম এমন একটা ধর্মবিশ্বাস যা সমস্ত মানব জাতিকে দুটি চির বিবদমান 
জাতিগোষ্ঠীতে ভাগ করে দিয়েছে। একদল যারা আল্লাহ্‌ ও মহম্মদকে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ, 
আল্লাহ্‌র দল, মুসলমানরা--আর এক দল হল শয়তানের দল অর্থাৎ সব অমুসলমানরা। 
অনুসলমানদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ করে ফেলাটা ইসলামে এতই জরুরি যে ইসলাম 
তার অনুগামীদের অর্থাৎ এর জন্য অমুসলমানদের হত্যা, লুষ্ঠন ও 
অমুসলমান নারী অপহর সর্বাপেক্ষা বড় ধর্মীয় কর্তব্য বলে শিখিয়েছে। এসবই 
ইসলামে 'জেহাদ' নামে পরিচিত এবং কুকর্ম করেই কেবল মুসলমানরা স্বর্গে যাওয়া 
নিশ্চিত করতে পারে।” 

€ইসলাম্‌ আ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, আনেয়ার শেখ, লক্ডন, পৃ- ৩৭) 
স রাজা রামোহন রায় . . 

আধুনিক ভারতের জনক এবং সব রকম সংস্কারক মনের অধিকারী রাজা রামমোহন 
রায় 'বলেছেন : 

“ওইসব দৈহী (হিন্দু ধর্ম) নির্দেশে আস্থা রাখার জন্য ইসলামধরমীর ্রাঙ্মণ জাতির 
হিন্দুর) অনেক ক্ষতি করেছে, ও তাদের উপর অনেক নির্যাতন করেছে, এমনকি মৃত্যুভয়ও 


৩৯ 


দেখিয়েছে, তবু তারা হিন্দুরা) ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারেনি। ইসলামানুবর্তীরা কোরানের 
পবিত্র শ্লোকের মর্মানুসারে যেথা_-পৌত্তলিকদের যেখানে পাও.বধ কর ও অবিশ্বাসীদের 
ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) করে বেঁধে আন এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দাও, বা 
বশ্যতা স্বীকার করাও) এগুলি ঈশ্বরের (আল্লার) নির্দেশ বলে উল্লেখ করে, যেন. 
পৌত্তলিকদের (হিন্দুদের). বধ করা ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা ঈম্বরাদেশে অবশ্য 
কর্তব্য তি পৌতস্তলিকদের মধ্যে ব্রাহ্মগেরাই সবচেয়ে পৌত্তলিক (ঘৃণ্য)। 

সেইজন্যেই ইসলামানুবর্তীরা সর্বদাই ধর্মোন্মাদে মত্ত হয় এবং তাদের ঈশ্বরের (আল্লার) 
আদেশ মানবার. উৎসাহে ”বহু দেবদেবাদিদের” (অর্থাৎ হিন্দুদের) ও শেষ পয়গম্বরের 
(মহম্মদের) ধর্ম প্রচারে ”অবিশ্বাসীদের” (মুসলমানদের) বধ করতে ক্রুটি করেনি।” 

(১৮০৪ সালে ফারসী ভাষায় রাজা রামোহন রায় লিখিত হফত-উল-মওয়া হিদ্দিন 
অর্থাৎ £একেম্বরবাদীদেরকে উপহার" নামক "গ্রন্থের শ্রী থ কৃত দাম . 
বঙ্গানুবাদের ১৯৪৯. সালের প্রকাশিত প্রবন্ধের 'বরা্নণযধর্ম ও ইসলাম নামক অনুচ্ছেদ 
থেকে সংগৃহীত। হরফ প্রকাশনীর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত অখন্ড রামোহন রচনাবলীর 
৭২৬-৭২৭ পৃষ্ঠা), 
সং রোনাল্ড, রেগন 
আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগন বলেছেন : 

“সম্প্রতি আমরা একটা ধর্মযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখছি, আক্ষরিক অর্থেই-_-কারণ 
মুসলমানরা তাদের জেহাদের মূল ধারণাতে ফিরে আসছে যে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণ দেওয়াটাই তাদের স্বর্গে যাওয়ার উপায়।৮ » : 

১৭ নভেম্বর, ১৯৮০ সালের টাইম পত্রিকায় ৩৭ পৃষ্ঠায় 'আ্যান ইনটারভিউ উইথ 
রোনাম্ড রেগন। 

স* মার্গারেট থ্যাচার 

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৯-১৯৯০) লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচার 
বলেছেন, (বঙ্গানুবাদ) : 

আজকের দিনে বলশেভিজম-এর মতো চরমপন্থী ইসলামও একটা সশস্ত্র মতবাদ। এটা 
একটা আক্রমণাত্মক ধর্মতত্ব যা সশঙ্্র, ধর্মান্ধ অনুগামীদের দ্বারা প্রসার লাভ করছে। 
কমিউনিজমের মতো এটাকে দমন করার জন্যও সর্বাত্মক, দীর্ঘমেয়াদি রণনীতি প্রয়োজন” 

ফেব্রুয়ারী ১২, ২০০২ তারিখের দ্য গার্ডিয়ান পত্তিকায় মার্গারেট থ্াচারের লেখা 
“ইসলাম ইজ দ্য নিউ বলশেভিজম' প্রবন্ধ 
স উইলিয়াম গ্্যাডস্টোন. ৃ 

ইংলন্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্লযাডস্টোন বলেছিলেন : 

“যতদিন কোরাণ আছে ততদিন পৃথিবীতে শাস্তি নেই।” 

(১৪০৯ শকান্দের শ্রারণ সংখ্যাবিশ্ব হিনদুবার্তার ১৭ পৃষ্ঠা) 

স* শরঘচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

“যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের (মুসলমানদের) কমিবে, যখন বুঝিবে-_-যে কোনো 
ধর্মইহউক, তাহার গোড়ামি লইয়া গর্ব করিবার মতো এমন লঙ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা 
মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।কিন্তু সেবুঝার এখনও অনেক বিলম্ব ।এবংজগৎশুদ্ধ লোক মিলিয়া 
মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনোদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ।” 

বৈর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা, দৈনিক বসুমতি,.১৯ আশ্বিন, ১৩৩৩ প্রকাশিত) 


৪০ 


হল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও ভারত সেবা সংঘ। মুখ্যমন্ত্রীর ওই সিদ্ধান্তকে কড়া ভাষায় 
সমালোচনা করলেন পরিষদের কার্যনির্বাহী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া। শুক্রবার 
কলেজ স্ট্রিটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একটি সভায় তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের 
দেওয়া কর কেন ইমামদের পকেট ভরার জন্য দেওয়া হচ্ছে? হিন্দু পুরোহিত বা 
যুবকরা কী দোষ করেছে? বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। 

শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, আক্রমণের নিশানা থেকে রক্ষা পাননি 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরাও। পরিষদের ওই কর্মকর্তা বলেন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী 
ইমামদের জন্য ২৫০০ টাকা করে দিচ্ছেন। বিহারে নীতীশ কুমার মুসলমান 
ছেলে-মেয়েদের টাকা দিয়ে সাহায্য করছেন। আর সদ্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
হওয়া অখিলেশ যাদব ৩০ হাজার টাকা করে দিচ্ছেন। তাঁর প্রশ্ন, কেন হিন্দুদের এই 
অর্থ দিয়ে সাহাষ্য করা হচ্ছে না? যদি এক সম্প্রদায়কে টাকা দেওয়া হয়, তাহলে 
অন্যদেরও দিতে হবে। 

সভায় তিনি মমতাকে কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি। বলেন, ইমামদের জন্য 
ভাতাসহ নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বে কোনও মুসলমান দেশে 
এই সুবিধা দেওয়া হয় না। ধীরে ধীরে রাজ্য ও দেশকে পাকিস্তান, বাংলাদেশে 
পরিণত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন কিছু নেতা । বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমালোচনা 
থেকে বাদ যাননি প্রধানমন্ত্রী থেকে সনিয়া গাহ্ধীও। পরিষদের সদস্যদের অভিযোগ, 
দেশ বা রাজ্যকে মুসলমানরাই চালাচ্ছেন। হিন্দুরা ধীরে ধীরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে 
পড়েছেন। এর বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে হবে। 

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ও বি সি, এস, সি 
এবং এস,টি*দের জন্য সংরক্ষণ ২৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৩ শতাংশে করা হয়েছে। 
ওই চার শতাংশ মুসলমানদের জন্য রাখা হয়েছে। 
করা হয় সভায়। আগামী দিনে বড়সড় আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বিশ্ব 
হিন্দু পরিষদের এই প্রবীণ নেতা । “আমারও ২৫০০ চাই” এই নামে আগামী 
১ থেকে ৭ মে বিভিন্ন গ্রামে প্রচার চালানো হবে বলে জানান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 
কার্যনির্বাহী সভাপতি । 


